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SECT স্ৰজন 


মণ্ট, চন্দ দস 
সাধারণ সম্পাদক 


ৰ 


তিন বাঞ্চা 


শ্ৰীমদ্‌ অনন্তদাস বাবাজী মহারাজ 
কর্তৃক সম্পাদিত | 


প্রথম সংস্করণ-১০০০ 


শ্রীরাধাকৃণস্ শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যশান্তৰ মন্দির থেকে প্রকাশিত । 


মণ্ট, চন্দ্র বস 
সাধারণ সম্পাদক 
ইসুফন ভক্তিবৃক্ষ নাসহ্ সংঘ 
শ্ৰীশীগুর্পূৰণিমা ৷ 
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৫১৪ 
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত । ্রচারানুকূলো ভিক্ষা - ৮০ টাকা 


পুকাশক- 

শীহরেকুষ্য দাস ও 

শ্বীকেশবদাস, ব্ুজানন্দঘেরা, 
পোঃ-রাধাকুণ্ড, মথুৱা ( ইউ, পি) 


প্রাপ্তিস্থান ? 
১৷ শীকেশব দাস 


২| 


৩। 


৪8| 


বৃজানন্দ ঘেরা, পোঃ রাধাকৃণ্ড 
জেলা মথুরা ( ইউ, পি, ) পিন-২৮১৫০৪ | 


শীহৱেক্‌ষ্ণ দাস 

8৮, গোকুলানন্দ ঘেরা 
রাধারমণ মাগ, পোঃ বৃন্দাবন | 
জেলা মথুরা ( ইউ, পি, ) 
পিন-২৮১১২১ | 


সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার 
৩৮, বিধান সরণী 
কলিকাতা-৭০০০০৬ 


শ্ৰীমতী বেলারাণী বসু 


১২৩/এ, এ, জে, সি. বসু রোড (370 Floor ) 
কলিকাতা-৭০০০১৪ 


শ্রীকৃষ্তানন্দ কম্পুটর প্রেস, 


বাধানিবাস, মধুরারোড, বৃন্দাবন | 
ফোন 3 443545 


টা 


শ্ৰীশ্ৰীগৌরবিধূৰ্জয়তি 


নম নিবেদন 


“কৈছন রাধাপ্রেমা, কৈছন ( মোর ) মধুরিমা, কৈছন ভাবে তিহোঁ 
ভোর” শ্বীকৃষ্জের শ্ীরাধার প্রেমবিষয়ক এই তিনবাঞ্থাই শীগৌরাহ্রূপে বিশ্বে 
অবতরণের মুখ্যহেতু | যিনি শ্ৰুতির “রসো বৈ সঃ” “আনন্দং বুদ্ধ” সেই 
রসস্বরপ এবং আনন্দস্বরূপ পরবুদ্ধ শ্ৰীকৃষ্ণের অন্তরে উদ্দাম রসবাসনা বা নিবিড় 
বসলিপ্দা জাগিয়ে যে তিনবাঞ্চা তাঁকে শীরাধারাণীর ভাবকান্তির অন্রীকার করায়ে 
বূসরাজ-মহাভাব-মিলিত-মূর্তি শ্বীগৌরসুন্দররূপে বিশ্বে অবতীণ করায়েছে, সেই 
তিনবাঞ্চার প্রভাব প্রতিপত্তি ও শক্তি যে কত অপরিসীম-কত বিপুল-তা জীবশক্তির 
সর্বথাই অগোচর | 
কুপাভাজন : তিনি এই তিনবাঞ্চার আবিষ্্তা শ্ৰীমন্মহাপুভুর প্ৰিয়পাৰ্যদ ও অভিম্নস্বরূপ 
শীশ্ৰীস্বরূপদামোদরের “শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদূশো” এই শ্ৰোকের বিস্তৃতব্যাখ্যা 
শীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রকাশ করে তিনবাঞ্ছার স্বরূপ ও প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিপাদন 
করেছেন ও গম্ভীৱালীলায় এই তিনবাঞ্চার অদ্ভুত আস্বাদনীও ব্যক্ত করেছেন | 

প্রস্ততগ্রহ্থে প্রথমতঃ শ্রীচৈতনাচরিতামূত আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে বণিত 
তিনবাঞ্ছার স্বরূপ ও প্রভাবমূলক পয়ারগুলির ষথামতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে । 
অতঃপর মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ও অস্তালীলার চতুর্দশ পরিচ্ছেদ থেকে 
উনবিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত গন্ভীরালীলায় শ্রীরাধার ভাবে শ্ৰীমন্মহাপ্রভু তার পঞ্চেন্দ্ৰিয়ে 
শ্রীকৃষ্ণের শব্দ, স্পর্শাদি পঞ্চগুণের যে অদ্ভুত মাধুরী আস্বাদন করে তা প্রলাপে 
ব্যক্ত করেছেন, তারও যথামতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে | শ্রীরাধারাণীর ভাবে 
শীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ঞমাধুরী আস্বাদনের যে অলৌকিক ও অতান্ভুত রস প্রলাপে 
বাক্ত করেছেন, যার ফলে তাঁর শীঅঙ্গে অস্থিসন্ধি বিয়োগ ও কৃুর্মাকৃতি প্রভৃতি 
অতি অদ্ভুত ভাবদশা প্রকটিত হয়েছে, শ্ৰীমৎ কবিরাজ গোস্কামিপাদের অমৃতশ্রাবী 
লেখনীমূলে তা৷ প্রকাশিত হয়ে তক্তগণের অসীম অমৃতাস্বাদের চির-উস হয়ে 
রয়েছে | আমরা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের অধরামৃত এক কণিকা আস্বাদন 
করে ধন্য হয়েছি মাত্র | কত গভীর উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি যে এইসব পয়ার ও 
ত্রিপদীগুলি রচনা করেছেন, তা মাদৃশ ক্ষুদ্রজীবের মন-বুদ্ধির সর্বধাই অগোচর | 


এ তিন বা 


সুতরাং এই অদ্ভুত লীলার ব্যাখা। প্রকাশে যে শীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের 
সুগস্তীর তাৎপর্যকে যে তরলিত করা হয়েছে তা সুনিশ্চিত | তবু কোন বিশেষ 
কারণে নিরুপায় হয়েই মাদুশ ক্ষ্দ্রজীব এই দুরহকাধষে হস্তক্ষেপ করতে বাধা 
হয়েছে | শীল গোস্বামিপাদ মাদৃশ অজ্ঞর্জীবের অপরাধ নিজগুণে মানা করুন_ 
তার শ্ৰীচরণমূলে এই প্রার্থনা | 

পরমপুজা প্রভুপাদ শ্রীল বিনোদকিশোর গোস্বামী মহোদয় এই শ্ীগ্রন্ের 
ভূমিকা লিখে আমায় ধনা করেছেন | এই ? মুকুল শ্বীমতী নমিতা ঘোষ 
(মায়৷-ম| ) (কলিকাতা-২৬ ) ২৫০০ আড়াই ভাজার টাকা, শ্ীমান্‌ জগছন্ধ সরকার 
€ চাকদহ ) ২০০১ দুই হাজার এক টাকা, আশাবসু ( বহরমপুর ) ১০০০.০০ 
একহাজার টাকা, শীমান্‌ শচীন্দ্র ও উমামা ( দিনাজপুর ) ৫০০.০০ পাঁচশত 
টাকা, শ্বীমান্‌ কিশোরীরগজন ঘোষ ৫০১.০০ পাঁচশত একটাকা, পুনম সিংহ ( 
দিল্লী ) ২০১.০০ দুইশত এক টাকা, দিয়েছেন | এঁদের পুতি শ্রীকৃণ্ডেশ্বরীর করুণা 
বর্ষিত হোক-এই কামনাই করি | শ্রীমান্‌ হরেক্ম্যদাস মুদ্ৰণ বিষয়ক সব কাষেরই 
সমাধান করেছে তার ভজন, কুশল কামন৷ করি ! বহ সাবধানতা সত্তেও যে কিছু 
মুদ্রণক্রটি থেকে গেছে সুধী পাঠকবুন্দ নিজগুণে ত৷ সংশোধন করে গ্রন্থের 
বূসমাধুরী আস্বাদন করলে এই ক্ষুদ্ৰজাবের প্রয়াস দর্বাংশে সাথক হবে | অলমিতি ! 


যাদের কৃপা প্রেরণায় মাদৃশ নিতান্ত অজ্ঞ জীবের 


সেই পরম কারুণিক শীশীগৌরগতপ্রাণ 
বৈষ্তববুন্দের শীকরকমলে-এই 
“তিনবাঞ্তা” গৃহ্তখানি পরম 
ভক্তিভরে সমৰ্পিত 
হল । 


ৰ 


“প্রাকৃত প্রত্যাশার 
শ্ৰীগোবিন্দ আগুকাম | মুনিগণের 
আরাধা বিশ্বের পরমাশ্য়, বৃন্দাবন বনচারী, অধিলর 
আস্বাদনের লোভ জাগিয়াছে | আলৌকিকী রসতৃষ্যায় 
বিস্মাপকের এ কি অপূর্ব লীলাক্মাদনের লালসা ! তাও 
হৈল পুরণ” । বিষয়াশুয় মিলিত স্বরূপ--রাউক 
অমৃত বৃষ্টি ! শ্রীরাধাপ্রেমার রহসা-আশ্বাদনের এ 
শ্ৰীগৌৱাঙ্গ হইলেন ! শ্ৰীগোবিন্দের বুজে বাঞ্চা 
হলাদিনী স্বরূপিণী শ্ৰীমতী রাধাঠাকুরাণীর 
শ্ৰীগৌৱাঙ্গ হইলেন | অন্তরে শ্ৰীকৃষ্ণ শবীৱাধাভাব ও বাহিরে কাস্তিতে আবৃত ভইয়া 
তিনি ব্রজভাবের প্রেমপসরা সাভাইয়া স্বভাবে কাঙ্গাল হইয়া জীবের ছারে ছারে 
নাম প্রেম বিতরণ করিলেন শুধু নহে আপন দিব্ারসাস্বাদনের আধারে সং নি তাতে 
বিরহের চরম প্রকাশের লীলা আস্বাদন করিলেন | শ্ীক্মপের উজ্জ্বলনীলমণি গন্তে 
ভাব ও রসের বিস্তৃত ভাবরূপ পুতাক্ষীভ্বত শর 
বিপুলায়তন গ্রন্থে শ্বীরাধাপ্রেমার তৱঙ্গলাঁহ 
গম্ভীৱালীলার মাধ্যমে পকি হইয়াছে | শু দুরবগাত পুণয়মাধূরীর 
ক্রীড়নক শ্রীকৃষ্ণ কি অতান্ভুত রসাবেশে অবশের ন্যায় বিমৃদ্ক | সেই নহিত 
ভাবসৌন্দৰ্য্য ৯, নীলাচল লালায় প্রকটিত | তিন বাঞ্চার প্রকৃত স্বক্নূপ. 
স্বভাবধর্ম ও গুণগত বৈশিষ্ট্য মহাপৃভুর গস্ভাৱা-লীলার পুনঃপুনঃ রসাস্বাদানে হৃদয়ঙ্গম 
হইবার সম্ভাবনা আমাদের রহিয়াছে | শ্বুশৌরাক্র-তনূর অভান্তরে রসিকশেখর 
ব্রসব্রহ্ম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ত বিরাজিত-বাহিবে শ্বীরাধারাণীর ভাবকাস্তির মিলনমাধুরী- 
স্বর্ূপতঃ অপ্রাকৃত তাই স্বভাবধমে অলৌকিকতু । রসানুভবা সহৃদয়চিত্তবৃত্তির 
অধিকারী না হইলে ইহা বুঝা দুরূহ | শ্বাগুরুক্পার অনুকূলধারায় এই রসাস্বাদন 
সার্থক হইবে | ব্রজগোপী শিখরিণীর প্ৰেমসস্তোগের রসচাতুরী-মহিমা। আস্বাদন 
লুব্ধ শ্বীগোবিন্দ সতৃষ্ত আতির মধুর শ্রীগৌরাক্তবূপায়ণ বিগ্রহ | সম্তোগার্তির 
বিপ্ললস্ভ রসসমুদ্রে নিমজ্জন এই অপরূপ দিবারসাভিনয় গস্তীরার গম্ভীৱলীলায় সু- 
অভিবাক্ত | বুজে আস্বাদনের ক্ষেত্ৰে শীগোবিন্দের অপূরণীয় তিনটি প্রণয়রহস্যভেদ 
করিবার জনা আরেকটি দিবাতনুকে আশ্রয়-একি বিচিত্র সংবাদ বিশ্বের প্রাঙ্গণে 
দিকে দিকে বিস্তার লাভ করিল | এই স্বাদনমাধুরীর রহস্য সাধক ভিন্ন কে জগতে 


ড় শীগোবিন্দের প্রেমরস 
অধার শ্রীগোবিন্দ | বিশ্ব 
“তিনবাঞ্চা ব্ৰজে না 
পে বিলাসমাধুরীর 
লালসায় শ্বীগোবিন্দ 
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জানাইবেন ! শ্রীগুরুকৃপাশ্বয়ে এই গৃঢ়তত্ত্বের সাক্ষাৎক্কার ঘটে | গোদাবরীতটে 
রায়রামানন্দে মহাপ্রভুর কৃপাসঞ্চারে রসগাস্তীর্য্যপূর্ণ হৃদয়ের অনুভব সামর্থ্য 
বরজলীলাস্বাদনে প্রতাক্ষীকরণের অপূর্ব সাক্ষী বিশাখা সখী | তিনি রসরাজের 
অন্তরের ভাবগ্রাহী হইলেও কথোপকথনের মাধ্যমে চরমরসান্বাদনের অমুতনিঃসান্দী 
রাগবতেরি “বিলাসবিবতের” মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভু সেই অতিগুঢ 
লীলানৈকটোর চমৎকারীতু অভিনবত আর কাহাকেও জানাইতে চাহেন নাই_ 
গোপনে গভীরে বিভোরতায় তন্ময়তায় শুধু ভোগবৈচিত্যের অপরিসীম সীমাহারা 
রসসিম্ধৃতে নিজেকে স্বয়ং শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য সংগোপন করিতে উৎকণ্ঠায় প্রয়াসী | 
রায়রামানন্দের “রসরাজ মহাভাব” একাকৃতি অচিন্ত্য স্বরূপ দর্শনের অনুগ্রহ 
কৃপানুকম্পায় তাহার হৃদয়কে অভিনব দিবাস্পর্শামৃতে ধন্য করিয়াছেন । এই 
রূপেই তৃষিত আকাঙ্িত কাঞ্চনকৃষ্ঠের অপূর্ব স্বৱূপ-স্বীকৃতির উজ্জ্বল প্রকাশ- 
অনপ্পিত প্রেমতক্তিরত্ব প্রদানের দিব্য অভিব্যক্তির অবিনশ্বর লীলাবিলাসচাতুরী 
প্রকটিত | দক্ষিণভারতে এই দর্শন রায়রামানন্দের আন্তর এশ্বর্য্যে মধুরাকৃতি 
স্বরূপেরই নীলাচলের গস্তীরার কষুদ্রপ্ুকোষ্ঠে_রথযাত্রায় কীর্তন মাধুরীতে-গুণ্ডিচামন্দির 
মার্জনায় গুপ্ত আকুতিতে নীলজলধিতটে-চটকপর্বতের দর্শনে স্মৃতিচাপলো-উৎকণ্ঠায় 
অধীরতায় ভাবতরজ্ললীলায় ভাবনিধি শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাপরিপাটো 
তিনবাঞ্ছার পূরণ বাসনাসমৃদ্ধ হৃদয়ে রস আন্বাদনের দিব্যামুতের অমৃতপ্রসাদে 
আমাদের অন্তরকে অনুভবতীর্ঘোদকে পরিতৃপ্ত করে ৷ 

শ্ৰীচৈতন্যলীলাতত্তবাচাৰ্য্য কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী বলিয়াছেন, “রাধাকৃষ্ণের 
ল এই অতি গুঢ়তর । দাস্যবাতসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর ॥ সবে এক 
সখাগণের ইহা অধিকার | সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার” ॥ তাই 
বাম্যস্বভাব| বিশাখা সখীর দৃষ্টিতে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রচ্ছন্ননপরহস্য দ্বৈত-বিলাসমাধুরী 
অচিত্ত্য শ্ৰীগৌৱাঙ্সস্থৰূপে ধর! পড়িয়াছে | বুন্দাবনের হাস্য-লাসা-রোদন-নর্তন- 
সংগীতনিপুণতা সবই একঅঙ্গে গৌরতনুতে মিলনবিরহের অভিনবমূরতিতে প্রকাশিত 
হুইল | শীরাধাভাবাঢা কৃষ্ণনামবিতরণাবতারীরূপে তাঁহার রসবিগ্রহের প্রকাশ 
বিভূতি । 

রথযাত্রার সন্দৰ্শন উৎকণ্ঠায় শ্রীমন্মহাপ্রভূর উদ্বেলিত অস্তরসৌন্দর্যো 
পূৰ্বলীলার শ্রীরাধার কুরুক্ষেত্রে মিলনের স্মৃতি অন্তরে স্ফুরিত হইল । বৃন্দাবনের 
সুখদলীলার জন্য বান্ধিত৷ শ্ৰীৱাধাভাবে ভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ! গুণ্ডিচামার্জ্জনলীলায় 
বাসকসজ্জার ভাবানুগত্যে কুঞ্জসজ্জিত করিবার অভিলাষই যেন মহাপ্রভুর অন্তরে 
উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে । শ্বীরাধারাণীর ভাবতৃষ্তায় সংক্ষোভিত চিত্তে 
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শ্ৰীমন্মহাপুভুর প্রেমবৈচিত্তোর আস্বাদন অনুভবই রসবেদা | শ্রীরাধারাণীর 
প্রোষিতভৰ্ত্কা নায়িকার যে ভাবটি-তাহাই গম্ভীৱালীলায় পরমাস্থাদনীয় হইয়া 
উঠিয়াছে | “রাইকানু একাকুতি স্বরূপে-“বাঢ়লবিরহবিযাদ” এই অশ্রতপূর্ব ভাবনিধির 
পুলাপবিবরহুব্যাকুলতার সৰ্ব্বাতিশায়ী দূপাভিবাক্তির মাধ্যমে প্রেমভাবজলধির অপূর্ব 
তরঙ্গলহরী কবিচূড়ামণি কৃষ্ণদাসের মাধূর্যানিঃসান্দী পয়ার পদামৃতে নিখুঁত সার্থক 
দিবাচিত্র ফুটিয়৷ উঠিয়াছে | আক্ষেপানুরাগের বিগ্রহ শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু | 
পদকর্তা মহাজন দ্বিজ চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, শেখর, দীন চণ্ডীদাস প্রমুখের 
পদামৃতে নায়িকাশিরোমণি শ্ৰীমতী রাধিকার আবেগ মধিত হৃদয়ের পুণয়-গাঢ়তা 
এবং রসাচার্ষা শ্বীূপ অভিসার, খণ্ডিতা, বাসকসজ্ভিকা, কলহাস্তরিতা, প্ৰোষিতভৰ্ত্বকা, 
দুর্জয়মান, স্বাধীনভর্ত্তকা যে রসসংজ্ঞার দিব্যমালিকা সংগ্ৰন্তন করিয়াছেন বিভিন্ন 
সৌরভের ভাবপুষ্পে স্বাদননৈপুণ্যে তাহা তুলনারহিত | এই ভাবগ্রাহিতার 
হেমকমলিনী শ্ৰীমতী রাধারাণী | অন্তর প্রচেষ্টায় একাগ্রতার পূজারিণী তগস্থিনী 
মনন ও চিত্তনকে মন্দাকিনীধারার ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে শুচিস্নাত করিয়! থাকে | 
শ্বীমন্মহাপ্রভূর বিরহ উন্মাদ দশায় দৃঙ্ভয়মানিনী বিরহিণীর প্রলাপ জল্পবিভল্প 
ভাষাচিত্রে কবি মুকুটমণি কৃষ্তঞদাস কবিরাজ নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত 
করিয়াছেন । 
প্রেমপুরিত ভাষা ও রসানুতবের অনুপম অমৃতাক্ষরে এই মহাগ্রন্থে সেই দিব্যলীলার 
আস্বাদনসুধা জগছাসীকে বিতরণ করিয়াছেন | শ্রীরাধার প্রেমমহিমা কিরূপ সেই 
ভোগে অন্তরে আনন্দাস্বাদন কিরূপ বিভোরতা বৈচিত্ৰ্য স্বাদনে কৃষ্ণনামামৃতে 
লোভাতুর শ্রীগোবিন্দের শ্রীগৌরা্রস্বরূপে অবতরণ লীলা ! বৈষ্ণবধৰ্মের মূলভিত্তি 
এই শ্রীরাধাপ্রেমা | শ্রীরাধান্বরূপে ভাবের গোপনসৌন্দর্যো অখিলবিশ্বের পালনী 
চিন্ময়ী প্রেমশক্তির অনন্ত-লাবণা, উদ্ভিন্ন হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে | “জীবের 
লাগিয়া কাঁদে উচ্চৈঃস্বৱে” বহিষ্ষুখ জীবের বেদনায় তিনি শুধু কীদেন নাই 


শ্রীরাধাপ্রেমার মধুক্ষরা অশ্রুধারা নয়নপ্রান্তে অবিরত বর্ষিত হইয়াছে এবং - 


হইতেছে । 

এই প্রেমামৃত লোলুপ ভক্তমধুপ সাধকবরেণ্য বাবাজী মহারাজের লেখনীমুখে 
প্রকাশিত তত্ব ও তথ্য পরিবেশনার অনুভবসামর্থো পাঠকবর্গ চমৎকৃত হইবেন | 
বিপ্রলন্ত ও সম্ভোগ অচিস্তাভেদাতেদ স্বরূপের অভিব্যক্ত রূপমাধুরী বিগ্রহ শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য 
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মহাপ্রভু | সেই সুগম্ভীর লীলারসসমুদ্রের তরঙ্গাবলীর বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্রা, রসতত্বাচার্যয 
শবীরূপগোস্বামিচরণের রসচেতনাসমৃদ্ধ চিত্তনপুণালী, শ্রীল বঘুনাথদাসের 
শীরাধাপারমাবাদের সুরতরঙ্গিণী ধারায় অভিন্নাত অন্তরে শ্ৰীৱাধাকুণ্ডের মহাত্ত 
মদীয় পরমবান্ধব শীল অনম্তদাস বাবাজী মহারাজ শীগুরুকৃপার প্রসম্নতার অনুরাগে 
এই দিব্যপ্রসাদ প্রাচূর্যো আমাদের পরিতৃপ্ত করিয়াছেন | শ্ৰদ্ধেয় বাবাজী মহারাজের 
রসদর্শনের বিচাররীতি, রসপরিবেশনায় শব্দাবলীর সংযোজন সুকুমার অনুশীলন, 
পরিমিতির উৎকর্ষময় ভাবোল্লাস সাধকচিত্তের মুগ্ধতন্ময়তা এই ভাবগৰ্ভ রসগ্রন্থের 
আস্বাদনে জনচিত্তকে উদ্বদ্ধ করিবে ভজনধারায় এই বিষয়ে সন্দেহ নাই । সাধ্য 
ও সাধনতত্তের নিভাঁক বিস্তৃত আস্বাদন ইতোপূর্বে আর দেখা যায় নাই | 

এই মহতপ্রচেষ্টা বৈষ্ণবধৰ্ম প্রচারে এবং শ্ীমন্মহাপ্রভূর মহাবদান্যলীলার 
মহিমা সুধীজনের ও ভক্তজনগণের সেবায় চরিতার্থ হউক । শ্রীশ্বীগৌর নিত্যানন্দপ্রভু 
যুগলের চরণে এই প্রার্থনা রাখিলাম | 

জয় রাধে ! জয় গৌর ! 


শ্ীশ্বীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপাপ্রত্যাশী 
শ্বীবিনোদকিশোর গোস্বামী 
১৫ই বৈশাখ ১৪০৬ সভাপতি- 
( ইং-২৯-৪-৯৯ ) চালতাবাগান গৌড়ীয়বৈষ্তবসম্মিলনী 
শ্রীনুসিংহ-চতুর্দশী আচার্য্য শ্বীগৌরাজমন্দির, শ্রীভৃমি, 
শ্ৰীরাধাকুণ্ড, মথুরা । কলিকাতা-৪৮ 


ফোন ৪ ( ৫৩৪-০১০৫ ) 


শ্ৰীশীগৌৱবিধূৰ্জয়তি 


বজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শ্ৰীরাধার ভাবকান্তি নিয়ে শ্ৰীমন্মহ্বাপ্রভুরপে 
অবতরণের মুখ্যহেতু তার “তিনবাঞ্চা’ | বুজলীলায় যিনি নিখিল সখীগণের 
পুধান| শ্বীললিতা সখী শ্ৰীগৌরলীলায় তিনিই শ্বীমন্মহাপ্রভুর' অভিন্ন স্বরূপ 
শ্ীব্বরপদামোদররূপে অবতীর্ণ হয়ে শ্ৰীকৃষ্ণের সেই তিনবাঞ্চার পরিচয় 
প্রদান করেছেন- 

“শ্ৰীরাধায়া৷ প্রণয়মহিম! কীদুশো বানয়ৈবা- 
স্বাদ্যো৷ যেনাভুতমধূরিমা কীদুশো বা মদীয়; | 
সৌখাং চাসা! মদনুভবতঃ কীদুশং বেতি লোভা- 
তভাবাঢাঃ সমজনি শচীগভার্সিক্কোৌ হরীন্দুঃ |” 

“শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কিপ্রকার, তীহাকর্তৃক আস্বাদিত আমার 
অদ্ভুত মাধূর্যই বা কিরূপ, আমার অনুভবে শ্রীরাধার যে সুখ হয় তাই বা 
কীদৃশ--এই তিনটি বিষয়ে লোভহেতু শ্বীরাধার ভাবে সমৃদ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্তচন্দ্ 
শচীগর্ভসিম্থৃতে গৌররূপে আবির্ভূত হয়েছেন |” শ্ৰীকৃষ্ণ বুজে অবতীর্ণ 
হয়ে ব্রজপ্রেমিকগণের এস্বর্ষজ্ঞানগন্ধশূনা বিশুদ্ধ প্রেমমাধুরী আস্বাদন করেছেন, 
তন্মধ্যে একমাত্র শ্বীরাধার প্ৰেমেই শ্ৰীকৃষ্ণের লোভ এবং তজ্জনা শ্রীরাধার 
ভাবকান্তি নিয়ে তার অবতরণের কারণ কি? এরপ প্রশ্ন হতে পারে । 
এবিষয়ে শীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেন- 

“পুবে বজে শ্রীকৃষ্ণের ত্ৰিবিধ বয়োধৰ্ম্ম | 
কোমার পৌগও আর কৈশোর অতি মৰ্ম | 
বাওসলা-আবেশে কৈল কৌমার সফল | 

পৌগও সফল কৈল লঞা সখা বল ॥ 
রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি বিলাস ৷ 

বাঞ্চা ভরি আহ্কাদিল রসের নির্যাস || 

কৈশোর বয়স, কাম. জগণ সকল | 

রাসাদি লীলায় তিন করিল সফল ॥” (চৈঃ চঃ) 


10 তিন বাঞ্চা] 


নিতাকৈশোরধর্মী শীকুষ্ণের বালা ও পৌগগুবয়স ধর্ম | তিনি 

কৌমার আবেশে শ্রীনন্দ-যশোমতী প্রভৃতি পিতামাতাগণের বাওসলারস 
আস্বাদন এবং পৌগও্ড আবেশে শ্রীদাম-সুবলাদি সখাগণের সখ্যরস আস্বাদন 
করেছেন | কৈশোরে শ্বীরাধাদি বুজসুন্দরীগণের সঙ্গে অতি রহসাময় 
রাসাদি-বিলাসদ্ধার! শৃঙ্জাররসনির্ধাস আস্বাদন করেছেন | মর গোপীগণ 
আস্বাদনের নিমিত্ত অন্যান্য গোপীগণ রসের উপকরণ ব| সহায়মাত্র | 
কারণ বহ্কান্তাব্াতিরেকে রাসাদি লীলারসের আস্বাদন কখনই সম্ভবপর 
নয় | এজনাই বল! হয়েছে-“রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি বিলাস” 
( চৈঃ চঃ ) অর্থাত নিখিল গোপীগণের মধ্যে ‘আদি’ বা শ্ৰেষ্ঠ৷ যে 
শীরাধারাণী এবং সেই ত্রিশতকোটি গোপীগণের সহিত শুন্লাররসলীলার 
‘আদি’ বা শ্ৰেষ্ঠ যে রাস-শ্ৰীকৃষ্ণ সেই রাসলীলা৷ করলেন | পরম মহান্‌ 
প্রেমবতী শ্রীরাধারাণীর মাদনাখা ভাবের আস্বাদন লাভ করে শ্রীকৃষ্ণের 
তিনবাঞ্চার উদ্দাম হল | 

“এইমত পূবেব কৃষ্ণ রসের সদন | 

যদ্যাপি করিল রস-নির্যাস চবর্ণ | 

তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ | 

তাহা আস্কাদিতে যদি করিল যতন |” (49) 

শ্ৰীকৃষ্ণ তার চিত্তে সমুদিত তিনবাগ্চ আস্বাদনেদ্ব জনা প্রত 

করেছিলেন, কারণ শ্ৰীকৃষ্ণের চিত্তে এ তিনবাঞ্ধ৷ লোভ জাগিয়েছিল । 
লোতের স্বভাবই হচ্ছে লোভনীয় বস্তুকে আস্বাদন করার জন্য লুব্ধবাক্তিকে 
তরান্বিত কর! | সুতরাং ব্ৰজলীলাতেই শ্ৰীকৃষ্ণ তিনবাঞ্ধ। আহ্বমাদনের নিমিত্ত 
পুষত্ন করেছিলেন, কিন্তু এখানে তীর সেই চেষ্টা সফল হয়নি | তার 
কারণটিও তিনি বুঝেছিলেন- 

“বস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার | 

প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার ॥ 

রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে ষে প্রকারে | 

তাহা শিখাইল লীলা৷ আচরণছারে || 


তিন বাগ্। 1] 
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ | 
বিজাতীয় ভাবে নহে তার আস্বাদন || 
রাধিকার ভাব কাণ্ডি অঙ্গীকার বিনে | 
সেই ভিন সুখ কভু দহে জাহ্কাদনে ॥” (4 ) 

বুজবাসিগণের বিশুদ্ধ মাধুৰ্যময় প্রেমরস আশ্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ 
বুজে স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হয়ে মাতাপিতা ও বাৎসলায়সের আধার 
গোপগোপীগণের প্ৰেমন্বস বাল্যচাঞ্চলা প্রকাশ করে তীদের তাড়ন-ভওঁসন 
-বন্ধনাদি গ্রহণদারে বিবিধ প্রকারে আস্বাদন করলেন | তদ্রুপ অসঙ্কোচে 
ও অগৌরবে সখাগণকে কাঁধে চড়িয়ে ও তাদের কাঁধে চড়ে, তাদের 
উচ্ছিষ্ট ফল তক্ষণাদি রূপ বিবিধ সথারসময় খেলার ছারা শ্রীদাম-সুবলাদি 
সথাগণের সখাপ্রেমরস আস্বাদন করলেন | কৈশোরে ধীরললিতাদি নায়ক 
গুণ প্রকাশ করে শ্ৰীৱাধাদি ব্রসুন্দরীগণের মান, কলহান্তরিতা, স্বাধীন- 
ভর্তৃকাছি বিবিধদশায় তাঁদের তিরস্কার গ্রহণ, পাদ-পতনাদি দ্বারা একান্ত 
বশাতা স্বীকার করে তাদের অদ্ভূত মাধূর্যময় মধুর প্ীতিরস আস্বাদন 
করলেন । 

শ্বীকৃষ্ধের এইসব মাধূর্ষময়ী লীলার শ্ববণকীর্তনে ব্রজবাসিজনার 
ভাবে লুন্ধ রাগমাগীয় সাধকগণ বাইরে শ্রবণ-কীতনাদি নবধাভক্তির যাজন 
এবং মনে নিজাভীষ্ট সেবোপযোগী সিদ্ধদেহে বুজজনের আনুগত্ে দিবানিশি 
সেবাচিত্তন দ্বারা যে লোভমূলা রাগমার্গের সাধন! করবেন-ব্রজবাসিজনের 
একান্ত বশাতাময়ী লীলা প্রকাশের ছারা শ্ৰীকৃষ্ণ বিশ্বসাধকগণকে তা শিক্ষা 
দিলেন | এ সমস্তই শ্ৰীকৃষ্ণ প্রেমের বিষয়তত্বরূপে করলেন | এতে তাঁর 
যে তিনবাগ্থা-শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা, শ্্রীরাধাকর্তৃক আস্বাদা শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত 
মাধুৰ্য এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুভবে শ্রীরাধার যে সুখ তার আস্বাদন কিছুই হল 
না | কারণ এই তিনটি বিষয়ই আশ্রয়জাতীয় প্রেমের আস্বাদ্য, বিষয়জাতীয় 
বা বিজাতীয়ভাবে কখনই এর আস্বাদন সম্ভবপর নয় | তাই তিনবাঞ্চায় 
প্রলুব্ধ শ্ৰীকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে শ্রীরাধার ভাব এবং কান্তির অঙ্গীকার 
বাতিরেকে তীর এ ত্ৰিবিধ বিষয়ের আস্বাদন কখনই সম্ভবপর হয়ে না | 

অখণ্ড অয় জ্ঞানতত্ত্ব ষড়েশ্বর্ষশালী স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ চেষ্টা 
করেও যে এ তিনবাঞ্থার আস্বাদনে সমর্থ হলেন না, এতে এঁ “তিনটি 


12 তিন বা? 


বিষয়ের মহাগুরুত্েরই উপলক্ষ হয় | আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস 1 কবিরাজ 
গোস্বামিপাদের মধুর লেখনীতে এবং শীকৃষের উক্তিতে (নই গুরুতের 
আলোচনা করব- 

“তাহার প্রথম বা করিয়ে ব্যাধ্যান | 

কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান | 

পুর্ণানন্বময় আমি চিন্ময় পুণতত্ব | 

রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥ 

না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল | 

যে বলে আমারে করে সব্বৰ্দা বিহ্বল ॥ 

রাধিকার প্রেমগ্ুর আমি শিবা নট | 

সদা আমা নান! নৃতো নাচায় উদ্ভট ॥” (চেঃ চঃ ) | 

- তিনবাঞ্চার গুরুতু নিরূপণ প্রসজে প্রথমতঃ প্রথম বাঞ্চার অর্থাৎ 

শ্ীরাধার প্রেমমহিমার গুরুত্ব নিরূপণ করছেন | শ্বীরাপার প্রেমের গুরুতু 
প্রতিপাদনে শ্ৰীকৃষ্ণ আগে নিজ মহিমার গুরুত্বের কথা বলছেন | “রূসো বৈ 
সং” “রসানাং রসতম” ইত্যাদি শ্ৰুতিবাকোযে প্রতিপাদিত শ্ৰীকৃষ্ণ নিখিল 
রসের আশ্রয় অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ মুখ্য 
রসের এবং হাসা, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বিভৎস, ভয় এই সপ্তবিধ 
গৌণরসের পরম আশ্রয় । শ্ৰীমও রূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্কুর মঙ্গলাচরণ 
শ্রোকে শ্ৰীকৃষ্ণকে “অখিলরসামৃতমূর্তিঃ” বলেছেন | এই শ্রোকের টীকায় 
শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ শ্ৰীমদ্‌ ভাগবতের “মল্লানামশনির্্ণাং নরবরঃ” ইত্যাদি 
শ্লোকে তার অখিলরসামৃতমূর্তিত্বের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন | মথুরায় কংসের 
হয়েছিলেন | অখিলরসের আশ্রয়ব্তীত তা কখনই সম্ভবপর নয় | এজন্য 
শ্রীধর স্বামিপাদ “মল্লানামশনিঃ” শ্রোকের ব্যাখ্যা-ভূমিকায় লিখেছেন-“তত্র 
চ শৃঙ্গারাদিস্্বরসকদস্বমূর্তির্ভগবান্‌ তত্তদভিপ্রায়ানুসারেণ বতৌ” “শৃঙ্গারাদি 
সৰ্বরস্যকদম্বমূৰ্তি শ্ৰীকৃষ্ণ বিভিন্ন ভাবের জনগণের নিকট তাঁদের ভাবানুরূপ 
পৃথক্‌পৃথক্‌ ভাবে প্রতিভাত হলেন |" শ্ৰীকৃষ্ণ সর্বরসন্থরূপ বলে ভক্তবৃন্দ 
রসাস্থাদনের লালসায় অন্য সমস্ত আবেশ ত্যাগ করে অখিলরসাত্মক শ্ৰীকৃষ্ণের 
প্রতি গাঢ় আবেশে উন্মত্ত হয়ে থাকেন | এটি প্রথম গুরুতৃ | দ্বিতীয় গুরুত 
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শীকুষ; পূর্ণানন্দ স্বরূপ, “আনন্দময়োহভাসাও” “আনন্দে! বৃন্দেতি বাজনা” 
*প্রজ্ঞানানন্দং বুদ্ধ” “সতাম্‌ জ্ঞানমানন্দম্‌” ইত্যাদি শ্ুতিবাকোর শ্রীকৃষ্ই 
থাকে | তৃতীয়-গুরুতু শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময় পূর্ণতত্ত্র, তার অনুভবানন্দে মায়াবদ্ধ 
বিশ্বমানৰ মায়ামুক্তি লাভ করে সর্বধা পূৰ্ণকাম হয়ে থাকেন. সেই শ্রীকৃষ্যকে 
উন্মত্ত করা৷ কখনই সম্ভবপর নয় | শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এরূপ গুরুত্বপূর্ণ 
আমাকেও শ্রীরাধারাণীর প্রেমে উন্মত্ত করে থাকে | শ্ীরাধাপ্রেমের একি 
বিচিত্র মহিমা | 

তাৎপর্য এইযে, লোকে তিনপ্রকারে উন্মত্ত বা পাগল হয়ে থাকে_ 
(১) কোন একটি বিষয়ে অধিক আবেশ ভাত হলে, ( ২ ) যে আধারে 
যতটা সুখ অথবা দুঃখ ধরে তার অধিক সুখ কিংবা দুঃখ উপস্থিত হলে, 
( ৩ ) জ্ঞানাচ্ন্নকারী অজ্ঞানের ছারা | শ্ৰীকৃষ্ণে এই তিনটিই অসম্ভব, 
কারণ তিনি রসের নিধান, এজন্য কোন বিষয়েই তীর অধিক আবেশ জাত 
হওয়৷ সম্ভবপর নয় | তিনি পূর্ণানন্দস্বূপ, এজনা তীর আধারে অধিক 
আনন্দ উপস্থিত হওয়া অসম্ভব | অপরপক্ষে সূর্যের নিকটে অন্ধকারের 
নয় | তিনি চিন্ময় পূর্ণতত্ব, জড়পতিযোগী স্বপ্রকাশলক্ষণবস্ত ও অখণ্ড 
জ্ৰানস্বরূপ, সুতরাং জ্ঞানাচ্ছন্্কারী অজ্ঞানের উদয় তীতে সর্বথাই অসম্ভব | 
অতএব তীর উন্মত্ত হবার কোন কারণ না থাকলেও শ্রীরাধারাণীর প্রেমে 
তাঁকে উন্মত্ত করায় | শীরাধারাণীর প্রেমের এতাদৃশ মহামহত্ব বা অদ্ভুত 
মহিমা !! শ্বীরাধারাণীর প্রেমের যে এই অদ্ভুত শক্তিটি কি তা জ্ঞানস্বরূপ 
শীকৃষ্ণও জানেন না | এই শক্তিটিই তার মাদনাখামহাতাব থেকে 
অভিব্যক্ত এই মাদনভাব একমাত্র শ্ীরাধারাণীতেই বিরাভিত, শ্রীকৃষ্ণেও 
এটি নেই | এজন্য মাদনতাবের কত বল তা অপ্রাকৃত নবীনমদনেরও 
অজ্ঞাত | এই গেমের ক্রিয়া সতত শ্রীকৃষ্তকে বিহ্বল করে তোলে । 
এতেই তিনি বুঝতে পারেন যে কোন অনির্বচনীয় সামর্থ্য শ্রীরাধাপ্রেমের 
মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে | এমন কি শীরাধার প্রেম গুরুর ন্যায় শ্রীকৃষ্ঞকে 
শিষ্য নর্তকের মত নানানূতো নাচিয়ে থাকে । অর্থাৎ কোন সুশিক্ষিত গুরু 
যেমন নৃতাশিক্ষাকারী শিষ্য নটকে নানারূপ নৃত্যে নাচায়, তেমনি শ্ৰীমতীর 
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প্রেমও যার মায়ানাটে অনস্তকোটি বন্মাণ্ডের জীবকুল সতত নৃত্য করছে 
সেই নটরাজকেও গুরুর মত বিবিধ নৃত্যে নাচায় | 

শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদ এই বিবিধ নৃতোর মধ্যে কয়েকটির 
পরিচয় প্রদান করেছেন-“নানানৃত্যে ইত্যত অয়ংভাবঃ সৰ্ব্বশক্তি-সৰ্ব্বসুখ- 
পরিপূর্ণ; সত্যস্বরৱপে৷ নিত্জ্ঞানাদিময়োহপাহং কদাচিৎ জরতিভয়াৎ 
রাধাপ্রাঙ্গণকোণে নিন্ুুত্য তিষ্ঠামি, কদাচিৎ রাধাসঙ্গসুখাশয়া, তদাগমণপন্থানং 
পশ্যামি, কদাচিৎ তদর্থং ছদ্মুবেশীভবামি, কদাচিল্লুতায়াং তদ্ভাস্তো 
ভবামীতাদিকং তওপ্রেমৈব কারয়তীতি |” শ্ৰীকৃষ্ণ সর্বশক্তিমান হয়েও 
কোন সময় বৃদ্ধা জটিলার ভয়ে ভীত হয়ে শ্রীরাধার প্রাঙ্গণকোণে লুকায়িত 
হয়ে থাকেন | **** তিনি সর্বসুখপরিপূর্ণ হয়েও শ্রীরাধারাণীর সঙ্গসুখের 
আশায় অভিসারিণী শীরাধার আগমন পথপানে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে 
থাকেন | সতান্বরূপ হয়েও শ্রীরাধার মানভঞ্জনাদি কার্ষে রসান্তর আনয়ন 
জন্য যোগী, ভোগী, নাপিতানী প্রভৃতির বেশ ধারণ করে মিথ্যা হয়ে 
থাকেন | নিত্য জ্ঞানন্বরূপ হয়েও কাঞ্চনলতাদিতে ভ্বান্তিবশতঃ রাধাজ্ঞান 
করে থাকেন | “কনকলতা৷ ধরি আলিঙ্গয়ে তুয়া কলেবর ভানে | পরশে 
বিরস ভৈ গেল মাধব মুরছে মদনবাণে ॥” ( মহাজন ), এইসব বিবিধ 
নৃতে শ্ৰীকৃষ্ণকে নৃত্য করায়-শ্রীরাধার প্রেমের এমনি অদ্ভূত সামর্ধা ! 
সর্বৈশবর্ষশালী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধাপ্রেমের এই প্রভাব সত্যই অতিবিচিত্র | 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীরাধার প্রেমের অপর একটি মহিমার কথা 
ৰলেছেন_ 

“এই প্রেমান্কাদে মোর হয় যে আহ্লাদ | 
তাহা হৈতে কোটিওণ রাধা-প্রেমাস্বাদ |” (এ ) 

১ শ্ৰীকৃষ্ণের হলাদিনীশক্তির সারবৃত্তি প্রেম শ্রীকৃষ্তকে তীর স্বরূপানন্দ, 
স্বরূপশক্ত্যানন্দ অপেক্ষাও অতি চমৎকার আনন্দ দান করে থাকে | 
এজন্য তিনি স্বরূপানন্দ ও ব্বরূপশক্তানন্দকেও উপেক্ষা করে ভক্ত্যানন্দ 
আন্বাদনের নিমিত্ত প্রযত্ত করে থাকেন | বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্বীনারায়ণ মহৰ্ষি 
০ ত 

**** শ্ৰীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের প্রারস্তে “সক্বেতিকৃত কোকিলাদি নিনদমূ” 
ইত্যাদি শ্ৰোকটি দ্ৰত্বব্য ৷ 
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“নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিৰ্বিন৷ | 
শ্ৰিয়ঞ্চাতাত্তিকীং বৃন্দন্‌ যেষাং গতিরহং পরা ॥” ( ভা 

“হে ব্রহ্মন্‌ ! যাঁদের আমিই একমাত্র পরমগতি সেইসব সাধুভক্ত 
ব্যতীত আমি আমার আত্মাকে এমনকি আত্ন্তিকী শ্বীকেও কামনা করি 
না |” এই ভক্তপ্রেমের পরাকাষ্ঠায় শীরাধারাণীর প্রেম.-কারণ তার প্রেম 
পরমমহান্‌ | অতএব শ্রীরাধাপ্রেমের আন্বাদনে তার যে চরমকোটির 
আনন্দলাভ হয়, এটি সুনিশ্চিত | কিন্তু শ্রীরাধার যে আনন্দ তা শ্ৰীকৃষ্জের 
আনন্দ অপেক্ষাও কোটিগুণ বা অনন্তগুণে অধিক | এটি শ্রীরাধার আনন্দ 
দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের অনুভব | এইযে কোটিগুণ আস্বাদন এটি একটি শ্রীরাধারাণীর 
প্রেমের অতি বিচিত্র মহিমা | এই বিচিত্র মহিমাসম্পন্ন রাধাপ্রেম জানবার 
জন্য শ্ৰীকৃষ্ণের লোভ । শ্বীরাধাপ্রেমের মহত্বের অপর একটি অপূর্বত্‌ বর্ণনা 
করছেন- 


“আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধধর্মাশ্রয় ! 

রাধা-প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধর্জময় ॥ 

রাধা-প্রেম বিভু যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি | 

তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥ 

যাহা হৈতে গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত | 

তথাপি গুরুর ধৰ্ম গৌৱরববজ্জিত ॥ 

যাহা হৈতে সুনিল ছিতীয় নাহি আর | 

তথাপি সৰ্বদা বামা বক্র ব্যবহার ॥” (এ ) 

শ্ৰীকৃষ্ণ বিবিধ বিরুদ্ধধর্মের সমাশ্রয়-তিনি বিভূ হয়েও নরাকৃতি, 

বিশুদ্ধ সত্বস্বরপ হয়েও ক্রোধযুক্ত, আত্মারাম হয়েও ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর, 
জ্ঞানস্বরূপ হয়েও ভ্রান্তিযুক্ত, পূৰ্ণকাম হয়েও প্রীতিরসাস্বাদন-লোলুপ, পরম 
স্বতন্ত্র হয়েও - ভক্তপ্রেমাধীন-শ্বীরাধারাণীর প্রেমও তদ্রুপ পরস্পর 
বিরুদধর্মময় | শ্রীরাধারাণীর প্রেম বিভু, যা বিভু বা ব্যাপক তা কখনই 
বর্ধিত হতে পারে না, কারণ ব্যাপকবস্তর বাড়বার স্থান নেই | তবু শ্রীরাধার 
প্রেম প্রতিক্ষণেই বর্ষিত হয়ে থাকে । ছ্তীয়তঃ যে বস্তু গুরু তা গৌরবধর্মযুক্ত 
হয়েই থাকে এটিই নিয়ম : কিন্ত শ্ৰীৱাধার প্রেম সর্বাপেক্ষা গুরু বা 
পরমমহান্‌ হয়েও গৌরব বর্জিত অর্থাৎ দৈন্যাদি সঞ্চারিভাৰে শ্রীরাধারাণী 
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নিজেকে শ্ৰীকৃষ্ণে প্রেমশুনা বলে মনে করে থাকেন | তৃতীয়তঃ শ্রীরাধার 
প্রেম অতি সুনির্মল অর্থাৎ তাঁতে শ্রীকৃষ্তসুখতাৎপর্যবাতীত নিজ সুখানুসন্ধানরূপ 
উপাধীর অত্যন্তাভাব, তবু তাতে বাম্য-কৌটিল্যাদি বিবিধ বক্রবাবহার দৃষ্ট 
হয় | এ সবগুলিই শীরাধাপ্রেমের বিরুদ্ধবর্মাশরয়তৃ, সুতরাং এ সবগুলিও 
শ্রীরাধাপ্রেমের পরম মহত বলেই বুঝতে হবে | শ্রীরাধারাণীর অসাধারণ 
গুণগুলিও তার প্রেমমহত্বের পরিচায়ক | যথ৷- 
“অথ বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ কীর্তান্তে প্রবরাগুণাঃ | 
মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্ষোজ্জ্বলস্মিতা ॥ 
চারু-সৌভাগারেখাটঢা গান্ধোন্মাদিতমাধবা | 
সঙ্গীত-প্রসরাভিজ্ঞ৷ রম্যবাঙ্নর্মপণ্ডিতা ॥ 
বিনীতা৷ করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা, পাটবান্বিতা । 
লজ্ভাশীলা৷ সুমর্ধ্যাদা ধৈৰ্য্য-গাত্তীৰ্য্য-শালিনী ॥ 
সুবিলাসা মহাভাব-পরমোণকর্ষতর্ষিণী । 
গোকুলপ্রেমবসতির্গচ্জ্ণী-লসদ্যশাঃ ॥ 
গুর্বর্পিত-গুরুন্গেহা সখীপ্রণয়িতাবশা | 
কৃষ্তপ্রিয়াবলীমুখা৷ সম্ভতাশবকেশবা | 
বহন| কিং গুণাস্তস্যা সংখ্যাতীতা৷ হরেরিব ॥” (উঃ নীঃ ) 
“শ্রীরাধার শ্বীকৃষ্ণের ন্যায় অসংখ্য অগ্রাকৃত শ্রেষ্ট গুণসমূহ আছে 
তন্মধ্যে পঁচিশটি গুণের কথা এখানে বর্ণিত হয়েছে | মধুরা_সর্বাবস্থায় 
চেষ্টা-সমূহের ও অঙ্গসৌষ্ঠবাদির চারুতাযুক্তা শ্রীরাধিকা ; নববয়া-নিতাকৈশোর 
বয়সান্বিতা ; চলাপাঙ্গ-যাঁর অপাঙ্গদৃষ্টি অতি চপল ; উজ্জ্বলস্মিতা-সমুজ্জ্বল 
মৃদূ-মধুর হাস্যযুক্তা, চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা-ষার পদতলে ও করতলে 
সৌভাগ্যসূচক অতি মনোহর রেখাসমূহ বিদ্যমান ; গন্ধোন্মাদিত মাধবা-যার 
গাত্রগন্ধের মাধূর্ষে মাধব উন্মত্ত হয়ে থাকেন ; সঙ্গীত-প্রসরাভিজ্ঞা-সঙ্গীত- 
বিদ্যায় যিনি অতিশয় নিপুণা ; রম্যবাক্-ষার বাকা অতিশয় রমণীয় ; 
নর্মপণ্ডিতা-পরিহাসগর্ভ মধুর নর্মবাকা প্রয়োগে সুনিপুণ। ; বিনীতা-অতিশয় 
বিনয় গুণসম্পন্ন৷ ; করুণাপূর্ণা-অপার করুণাসাগর রূপিণী ; বিদগ্ধা_নান। 
কলাবিলাসে নৈপুণ্য ; পাটবান্বিত৷-চাতুৰ্ষশালিনী ; লজ্জাশীলা-সতত 
লজ্জানমিতা৷ ; সুমর্যাদা-সতত মর্যাদাসম্পন্না এটি তিনপ্রকার স্বাভাবিকী ; 
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শিষ্টাচার পরম্পরা ও স্বকল্পিত| : ধৈর্ধশালিনী. গাস্তীর্ষশালিনী ; সুবিলাসা- 
হাব, ভাব, কিলকিঞ্চিতাদি শঙ্জারভাব যুক্তা : মহাভাৰ চরমোত্কমতফিণী- 
মহাভাবের চরম বিকাশ হেতু শীকুষ্ণে সতত অতিশয় তৃষ্জাবতী . গোকুল- 
প্রেমবসতি-গোকুলবাসী সকলেই ধার প্রতি যথাযোগা প্রীতি করেন : 
ভগচ্ছ্ণীলসদ্যশা-যার যশে সমস্ত জগও ব্যাপ্ত হয়ে আছে : গুব্বর্পিত-, 
গুরুন্ষেহা-গুরুজনের অতিশয় স্রেহের পাত্রী : সখীপ্রণয়িতাবশা_সখাঁগণের 
পুণয়ের অধীন! : কৃষ্ণপিয়াবলীমুখ্য৷-শীকুষ্ণপ্রেয়সীগণের মধো সবপুধান। 
সম্ভতাশবকেশবা-শীকৃষ্ণ সর্বদা যার বাকোর অপীন |” 

বুজের পরকীয়ভাববতী কান্তাগণের অষ্ট্রপ্রকার অবস্থা দেখা যায়_ 
“অথাবস্থাষ্টকং সর্ধনায়িকানাং নিগদ্যতে | 
তত্রাভিসারিকা বাসস্ভা চোওকণ্ঠিতা তথা ॥ 
খণ্ডিতা বিপ্রলক্কা চ কলহান্তরিতাপি চ | 
প্রোধিত-প্রেয়সী চৈব তথা স্বাধীনভর্তুকা ॥” (উঃ নীঃ ) 
অর্থাৎ অভিসারিকা. বাসকসজ্ভিকা, উত্কন্িতা, খণ্ডিতা, বিপুলক্কা, 
কলতান্তরিতা, প্রোধিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা-সব বুজনায়িকাগণেরই এই 
অস্টপূকার অবস্থা দুষ্ট হয় | এ সব অবস্তাতেও পরমমহান্‌ প্রেমবতী 
শীরাধারাণী সর্বশেঙ্গা : এগুলিও শ্রীরাধাপরেমের মহামহিমারই দ্যোতক | 


আভিসারিকা 
অভিসার অনুরাগেরই অনিবাষ পরিণতি | কান্তের সহিত মিলন 
নিমিত্ত অনুরাগভরে সন্কেতকৃঞ্জে গমন করাই অভিসার । মহাজন শীরাধারাণীর 
পৃররাগ দশায় কুঞ্জাভিসারের সাধনা বণনা কারেছেন_ 
কনক গাড়ি’ কমল সম পদতল 
মুক্জীব গাৰুতি ব্বাপি’ | 
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কর-যুগে চরণ মুন্দি' চলু ভাবিনী 
তিমির পয়ানক আশে | 
মণি কক্কন-পণ ফণি-মুখ-বন্ধন 
শিখই ভূজগ-গুরু পাশে ॥ 
গুরুজন-বচন বধির সম মানই 
আন শুনহ কহ আন । 
পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই 
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥” 
কণ্টকাকীর্ণ বনপথে গমন করতে হবে ; চরণে কণ্টক বিদ্ধ হলে সুকৃমারীর 
অভিসারে বাধা ঘটবে, তাই তিনি আঙ্গিনায় কাট! পুঁতে তার উপর চল৷ 
অভাস করছেন | পাছে নৃপুর শব্দ করে এজন্য বস্ত্ৰে পুরকে বেঁধে 
নিঃশব্দে চলারও অভ্যাস করছেন | আঙ্গিনায় কলসীর জল ঢেলে অঙ্গুলীটিপে 
চলে পিচ্ছল পথে চলা শিক্ষা করছেন | সুকৃমারী একটু রাত্রি হলেই 
ঘুমিয়ে পড়েন, তাই গৃহে সারারাত্রি জাগরণ করে দূর পথে গমনের জনা 
সাধনা করছেন | ঘোর তামসী নিশায় অভিসারে যাবেন বলে, নিজ গৃহে 
করছেন | নিজের হাতের মণিকষ্কণ দক্ষিণা দিয়ে শীমতী সাপের ওঝার 
নিকট সাপের মুখবন্ধ করার মন্ত্র শিখে নিচ্ছেন, যাতে ঘোর বনপথে সৰ্পে 
দংশন করে তীর অভিসারে বাধা না ঘটায় | তিনি গুরুজনের কথ বধিরের 
ন্যায় এক শোনেন, অন্য বলেন | পরিজনের নিন্দা অপবাদাদি শ্ববণে মুগ্ধার 
ন্যায় কেবলই হাস্য করেন | কত শক্তিময়-কত বেগময়-_শ্বীরাধারাণীর 
অভিসার !! 
“নব অনুরাগিণী রাধা | কছু নাহি মানয়ে বাধা ॥ 
একলি কয়লি পয়ান |  পন্থ বিপথ নাহি মান ॥ 
তেজল মণিময় হার ।  উচকুচ মানয়ে ভার ॥ 
কর সঞে ক্ষণ-মুদরি | পন্থহি তেজলি সগরি ॥ 
মণিময় মজীর পায় ।  দূরহি তেজি চলি যায় ॥ 
যামিনি ঘন আধিয়ার | মনমথ হিয়ে উজিয়ার ॥ 
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বিঘিনি বিথারল বাট | প্ৰেমক আয়ুধে কাট ॥ 
বিদাপতি-মতি জান | এসে না হেরি আন ॥” 
বৰ্ষাকাল | ঘোর তামসী নিশা! | আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন | উৎকট 

বৈদ্যুতালোকে নয়ন ঝলসে যাচ্ছে | মুহূৰ্মুত্ব অশনি গৰ্জন ! প্রবল ঝঞ্মাবাত 
বইছে | এই দুযেগের রাত্রে দুরবনে শ্যামের বাঁশি বেজে উঠল ! শ্ৰবণে 
শ্রীমতী অভিসারের নিমিত্ত অধীরা | মহাজন গেয়েছেন_ 
“গগনে অব ঘন মেহ দারুণ 
সঘনে দামিনী ঝলকই | 
কুলিশ পাতন শব্দ ঝনঝন 
পবন খরতর বলগই ॥ 
আজু দূরদিন ভেল | 
কান্ত হামারি নিতান্ত আগুসরি 
সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল ॥ 
তরল ভলধর .বরিখে ঝরঝর 
গরজে ঘনঘন ঘোর | 
শ্যাম মোহনে একলি কৈছনে 
পন্ হেরই মোর ॥ 
সোঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু 
অথির থর থর কাপ । 
এ মব্‌ গুরজন নয়ন দারুণ 
ঘোর তিমিরহি ঝাপ ॥ 
তুবিতে চল অব কিয়ে বিচারৰ 
জিবন মঝু আগুসার | 
রায় শেখর বচনে অভিসার 
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার ॥” 
সমস্ত বাধা-বিপত্তি পদদলিত করে এমনকি প্রাণের মমতাকে তুচ্ছ 
করে শ্বীমতীর শ্যামসেবার্থ কুঞ্জে অভিসার ! যাঁর চিত্ত কুসুম অপেক্ষাও 
সুকোমল, অভিসারে তার এত শক্তি, এত বেগ-এ ধারণার অতীত 
ব্যাপার ! এরূপ অনুরাগময় মিলনের মাধুরীও অতি অপূর্ব 
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“নব অভিসারিণী কৃঞ্জহি ভেটল 
ও নবনাগর সঙ্গ | 
পন্ত ঘটিত দুখ সবহু দূরে গেল 


বাঢ়ল মনোভব রঙ্গ ॥ 
দেখ দেখ অনুপম দুহঁ মুখ ইন্দু | 
দূৰক দরশ-রসে, . ভোরল হরি সঞে 
উছলল প্ৰেমক-সিন্ধ ॥ 
লোচনে আনন্দ লোর ৷ 
বিচরল কীপ ভাষা ভেল গদগদ 
স্তবধ ভেল পুন ভোর ॥” 


কোন কান্তাই আনন্দঘনবিগ্রহের চিত্তে এতখানি উৎকণ্ঠা এত ব্যাক্লতা 
+" আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে সেবা করতে সক্ষম হন নাই । একমাত্র রাধানুরাগেরই 


এমনি মহিম৷ । 


বাসক সম্ভিকা 


কোন সময় বা শ্বীমতীই অগ্ৰে কুঞ্জে অভিসার করে বাসকসভ্ভিকা 
দশায় কুঞ্জ সাজান | কান্ত অতি অবশ্যই কুঞ্জে আগমন করবেন জেনে যিনি 
নিজে সজ্জিত হন এবং কূঞ্জগৃহকেও সাজান, তাকে “বাসকসজ্ঞিকা” বলা 
হয় | স্মরক্ীড়া-সন্কল্প, কান্তের পথপানে তাকানো, সখী বিনোদবার্তা, বার 


বার দূতীর পথপানে চাওয়া এই নায়িকার চেষ্টা | 


“ম্ববাসকবশাও কাস্তে সমেষ্যতি নিজ বপুঃ । 
সজ্ভীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা ॥ 
চেষ্টা চাস্যাঃ স্মরক্রীড়া-সঙ্কল্লো বর্তুবীক্ষণম্‌ । 
সখীবিনোদবার্তা চ মুহর্দূতীক্ষণাদয়ঃ ॥” ( উঃ নীঃ ) 


সখীর উক্তি- 

“পবনক পরশহি বিচলিত-পলুব, 
শবদহি সজল নয়ান | 

সচকিতে সঘনে নয়নে ধনী নিরখয়ে 


জানল আয়ল কান ॥ 
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মাধব, সমুঝল তুয়৷ চতুরাত | 
তমালক কোরে আপন তনু ছাপসি 
অব কৈছে রহবি ছাপাই | 
পুনহি বিলম্ব ফিরয়ে সব কাননে 
পুন অনুমানয়ে চিতে | 
ভুলল পন্ত অন্ত নাহি পাওল 
রি না বুঝিয়ে নাগর-রীতে ॥ 
নূপুর রণিত কলিত নব মাধুরী 
শুনইতে শ্ৰবণ উল্লাস | 
আগুসরি রাই কাননে অবলোকই 
কহতহি কানুরাম দাস ॥” 
উওকাণ্গিতা 
“অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যৎসুকা তু যা |. 
বিরহো্কন্চিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা ॥ 
অস্যাস্ত চেষ্টা হত্তাপো বেপথু হেতৃতকণম্‌ | 
অরতির্বা্পমোক্ষশ্ স্বাবস্থা-কথনাদয়ঃ ॥” (এ ) 
“নিরপরাধ প্রিয়তম বহক্ষণ যাব সমাগত না হলে বিরহে যে 
নায়িকা উৎকণ্ঠিতা হন, ভাবজ্ঞগণ তাঁকেই ‘উৎকণ্ডিতা’ আখ্যা দিয়ে 
থাকেন | নায়ক সাপরাধ হলেও নিরপরাধ জ্ঞান হলে নায়িকা উৎকণ্ঠিত৷ 
হন এবং নিরপরাধ হলেও সাপরাধ জ্ঞান হলে নায়িকা মানিনী হয়ে 
থাকেন | হত্তাপ, কম্প, কারণ বিষয়ে বিত, অস্থাস্থা, অশ্রমোচন, স্বীয় 
অবস্থার কথন ইত্যাদি উৎকণ্ঠিত| নায়িকার চেষ্টা |” যথা৷- 
গাথিলু ফুলের মালা | 
তাম্বূল সাজানুঁ দীপ উজারল 
মন্দির হইল আলা ॥ 
মি সই পাছে এ-সব হইবে আন | 
সে হেন নাগর গুণের সাগর 
কাহে না মিলল কান ॥ 


০ 
চৈ 
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শ্বাশ্তড়ৈ-ননদে বঞ্চনা করিয়া 
আইলঁ গহন বনে | 
বড় সাধ মনে এরূপ যৌবনে 
মিলব বন্ধুর সনে ॥ 
পথ পানে চাহি’ কত না ব্লহিব 
কত প্রবোধিব মনে | 
রস-শিরোমণি আসিব এখনি 
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥” 
বিপ্রলর্কা 
“কৃতী স্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্ভীবিতবল্ুভে | 
বাথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলন্কা মণীষিভিঃ | 
নিৰ্ব্বেদচিত্তাখেদাশ্ৰ্মূৰ্চ্ছানিঃশ্বসিতাদিভাক্‌ ॥” (ও ) 
“সঙ্কেত করেও প্ৰাণনাথ কুঞ্জে আগমন না করলে যে নায়িকার 
অন্তর অতিশয় ব্যথিত হয় তাকে বিপ্রলন্ধা বল! হয় | নির্বেদ, চিন্তা, খেদ, 
অশ্ব, মৃষ্া, দীর্ঘশ্বাস এই নায়িকার চেষ্টা |” 


“দু-কান পাতিয়। ছিল এতক্ষণ 
বধূ-পথপানে চাই’ | 

পরভাত নিশি দেখিয়! অমনি 
চমকি উঠিল রাই ॥ 

: পাতায় পাতায় পড়িছে শিশির 
সখীরে কহিছে ধনী | 

বাহির হইয়া দেখলো৷ সজনি 
বধূর শবদ শুনি ॥ 

পুনঃ কহে রাই না আসিল বধু 
মরমে রহল বাথা | 

কি বুদ্ধি করিব -... পাষাণে বাড়িয়া 
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥ 

ফুলের এ ডালা ফুলের, এ মাল৷ 


সেজ বিছাইনু ফুলে । 


[ 


ভাসাগে যমুনা-জলে || 
ক্ঙ্কুম কস্তুরী চুবক চন্দন 
লাগিছে গরল হেন | 
তাশ্ুল বিরস ফুলহার ফণী 
দংশিছে হৃদয় যেন || 
আর তে না যায় দেখা | 
নয়ানের কাজর-বরেখা ॥ 
আর না রাখিব এ ছার পরাণ 
না যাবো লোকের মাঝে | 
থির হও রাই চলু চণ্তীদাস 
খাতা 
“উলুঙ্ঘ্য সময়ং ষস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্‌ | 
ভোগলক্ষ্মাঙ্ধিতঃ প্রাতরাগচ্ছেও সা হি খণ্তিতা ॥ 
এষা তু রোষ-নিঃশ্বাস-তৃষ্যীস্তাবাদি-ভাগ্‌ ভবেও ॥” (এ) 
অর্থাত “সক্ধেতকাল অতিক্ৰম করে প্রিয় অনা নায়িকার ভোগ-চিন্ন 
অঙ্গে ধারণ করে প্রাতঃকালে কূঞ্জে আগমন করলে নায়িকা খণ্ডিত৷ হন | 
ক্রোধ, দীর্ঘশ্বাস, মৌনাবলম্বন এই নায়িকার চেষ্টা |” খণ্ডিতা শ্ীরাধার 
উক্তি- 
“ভাল হৈল আরে বন্ধু আইলা সকালে | 
পৃভাতে দেখিলঁ মুখ দিন যাবে ভালে ॥ 
বন্ধু তোমার শুকায়েছে মুখ | 
কে সাজালে হেন সাজে হেরি বাসি দুখ ॥ 
বন্ধু তোমায় বলিহারী যাই । 
ফিরিয়া দাড়াও তোমার চাদ-মুখ-চাই ॥ 
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আই আই পড়্যাছে মুখে কাজরের শোভা | 
ভালে সে সিন্দূর-বিন্দু মুনি-মন-লোভা ॥ 
খর-নখ দশনেতে অঙ্গ জর জর | 
ভালে সে কঙ্কণ দাগ হিয়ার উপর ॥ 
নীল পাটের শাটী কৌচার বলনি | 
রমণী-রমণ হৈয়। বঞ্চিলা রজনী ॥ 
সুরঙ্গ যাবক-রঙ্গ উরে ভাল সাজে । 
এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা কাজে ॥ 
চারিপানে চাহে নাগর আঁচলে মুখ মোছে | 
গোপাল দাসের লাজ ধুইলে না ঘুচে ॥” 
এই খণ্ডিতা নায়িকাই মানিনী হয়ে থাকেন | বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের 
শীরাধার মান-মাধুরী আস্বাদনের নিমিত্তই চন্দ্রার কুঞ্জে নিশি যাপন করে 
পরাতে তীর সম্ভোগান্ধ অঙ্গে নিয়ে শ্বীমতীর কুঞ্জে আগমন | কারণ “বুজে 
গোপীগণের মান রসের নিদান” ( চৈঃ চঃ ) সর্বোপরি শ্ৰীমতী রাধারাণী | 
তীর মানরস যথার্থতঃই এক অদ্ভূত ইন্দ্রজাল ! বিশ্বমোহন শ্রীকৃষ্ণেরও এক 
মহামোহিনী শক্তি !! মানিনী শ্বীমতীর উক্তি 
“ছুওনা ছুওন৷ বধু এ খানে থাক | 
মুকুর লইয়া চাদমুখখানি দেখ ॥ 


নয়নের কাজর বয়ানে লেগেছে 
কালর উপরে কাল | 

প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিলাম 
দিন যাবে আজ ভাল ॥ 

অধরের তাস্কুল ' বয়ানে লেগেছে 
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আখি | . 

আমা পানে চাও ফিরিয়া দাড়াও 
নয়ন ভরিয়া দেখি ॥ 

চাচর কেশের চিকণ চূড়া 
সে কেন বুকের মাঝে | 

সিন্দুরের দাগ _ আছে সৰ্ব্বগায় 


মোর! হ’লে মরি লাজে ॥ 
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মলিন হয়েছে দেহ | 
কোন্‌ রসবতী পাঞ! সুধানিধি 
নিঙাড়ি লয়েছে সেহ ॥ 
অধিক করিয়া তোড়া | 
কহে চণ্ডীদাস আপন স্বভাব 
ছাড়িতে না পারে চোরা ॥” 
শ্ৰীমতী একথা বলে মানিনী হয়ে অবগুণ্টন টেনে মৌন অবলম্বন 
মান প্রসাদন করছেন_ 
“চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি | নয়ান নাচনে নাচে হিয়ার পৃতলী ॥ 
অভিমান দুরে করি চাহ একবার | দূরে যাউ সব মোর হিয়ার আন্ধার ॥ 
বাই কত পরখসি আর | তুয়| আরাধন মোর বিদিত সংসার ॥ 
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে | পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিঃশ্বাসে ॥ 
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী |পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি ॥ 
তুয়| মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর | নয়ন-অঞ্জন তুয়া পর-চিত-চোর ॥ 
কূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগলি | বিহি নিরমিল তুহে পিরীতি পুতলী ॥ 
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ | জ্ঞানদাস কহে-কেবা জানিবে মরম ॥” 
অপরাধী নায়ক মানিনীর চরণে পড়ে বহুবিধ বিনয়বাকা প্রয়োগ 
করলেন, তথাপি শ্বীমতীর মান গেল না | শেষে দণ্ড, ভেদাদি মান 
নিরসনের বিবিধ উপায় অবলম্বন করলেন, সখীগণও নানারূপ বাকো 
মাননিরসনের জন্য চেষ্টা করলেন, কিন্ত কিছু ফল হল না | শ্ৰীমতীর দূর্জয় 
মানের অপগম হল না | অবশেষে নায়ক নিরাস হয়ে অনাত্র গমন 
করলেন | শ্রীমতী রুষ্টভাবে সখীগণের প্রতি বল্লেন, সখীগণ তোমরা আর 
তাঁর নাম করো না । আমার মান-কুল-শীল-ধর্ম সবই নষ্ট হল, শেষে আমার 
এই দুর্দশা | তোমরা আর ওর কথা মুখে এনো না, তাহলে আমায় আর 
এখানে দেখতে পাবে ন৷ | এ কথা৷ বলে শ্রীমতী অবগুণ্ঠন টেনে রোদন 
করতে লাগলেন । 
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কিছুক্ষণ পরে বিশাখা বল্লেন, ‘সখি রাধে ! আর তোমায় অবগুণ্ঠন 
টেনে অধোবদনে কাঁদতে হবে না | শ্যাম নিরাস হয়ে কাদতে কাদতে 
চলে গেছে, আর বোধ হয় ফিরে আসবে না | এরপর চল গৃহে যাই |’ 
শ্ৰীকৃষ্ণ আর আসবেন না একথা শ্রনা মাত্রই শ্ৰীমতী অবগুণ্টন ফেলে 
ব্গ্রভাবে বল্লেন-“বলিস কি সখি, আর কি সে ফিরে আসবে না, সে কি 
সত্যই আমায় ছেড়ে চলে গেল ! সখিগণ আমি না হয় মানে ছিলাম তোরা 
তো সব দেখৃছিলি তবে তাকে যেতে দিলি কেন ? যা, এখন শীঘু তাকে 
এনে আমায় বাঁচা |’ সখীগণ বল্েন-“রাধে ! সে অপরাধীর ন্যায় তোমার 
চরণে পড়ে কত কীদল | নানা বিনয়বাকো তোমায় কত সাধল | তুমি 
তাকে কটুবাকো কুঞ্জ হতে তাড়িয়ে দিলে | দুঃখে অপমানে, মনোবাথায় 
সে কোথায় চলে গেছে, আমরা এখন আর তাকে কোথায় পাব ?” 
শীবিশাখা একটু রোষভরে বল্লেন 


“আসিয়া নাগর সমুখে দাড়াল 
গলে পীতবাস লৈয়া | 

সে চাদ বদনে ফিরে না চাহলি 
তু বড় কঠিন মেয়! ॥ 

সো শ্যাম-নাগর জগত দুৰ্ল্লভ 
কিসের অভাব তার | 

তোম! হেন কত কুলবতী সতী 
দাসী হইয়াছে যার ॥ 

তার চূড়া মেনে সুখেতে থাকুক 
তাহে ময়ূরের পাখা | 

তোমা হেন কত কুলবতী সতী 
দুয়ারে পাইবে দেখা ॥ 

অভিমানী হৈয়| মোরে ন! কহিয়। 
_ ভেজলি আপন সুখে | 

আপনার শেল যতনে আপনি 
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( এখন ) মনের আগুনে মরহ পুড়িয়া 
নিভাইবে আর কিসে | 
শ্যাম-জলধরে আর না মিলিবে 
কহে দ্দিভচণ্ীদাসে ॥” 

কলতাভ্ারিতা 


“ষা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা | 
নিরসা পশ্চাত্তপতি কলহাত্তরিতা হি সা | 
অস্যাঃ প্রলাপ-সভ্ভাপ-গ্রানি-নিশ্বসিতাদয়ঃ ॥” 

“যে নায়িকা সখীগণের সমক্ষে পদানত বল্পভকে ত্যাগ করে, পরে 
অতিশয় তাপ অনুভব করেন, তাকে “কলহান্তরিতা" বলা হয় | প্রলাপ, 
সন্তাপ, গ্লানি, দীর্ঘ নিঃশ্বাসাদি এর চেষ্টা |” 

কলহান্তরিতা শ্ৰীৱাধার উক্তি- 


আপন শির হাম আপন হাতে কাটিনু- 
কাহে করিনু হেন মান | 

শ্বীশ্যাম সুনাগর নটবর-শেখর 
কীহা সখি করল পয়ান ॥ 

তপ বরত কত করি দিন যামিনী 
যে! কানু কো নাহি পায় । 

হেন অমূলাধন মবুপদে গড়ায়ল 
কোপে মুই ঠেলিনু পায় ॥ 


আরে সই. কি হবে উপায় | 

কহিতে বিদরে হিয়া_ ছাড়িনু সে হেন পিয়া 
অতি ছার মানেরই দায় ॥ 

জনম অবধি মোর এ শেল রহিবে বুকে 
এপরাণ কি কাজ রাখিয়। । 

কহে দীন চণ্ডীদাস কি ফল হইবে বল 
গোড়া কেটে আগে জল দিয়! ॥” 

শ্ৰীমতী কাঁদতে কাঁদতে সখীগণের প্রতি বল্লেন-‘হে সধিগণ ! বন্ধু 
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কত সোহাগভরে মাল৷ গেঁথে আমার গলায় পরিয়ে দিতে চেয়ে ছিল, আমি 
ক্রোধভরে তা দুরে ছুঁড়ে ফেললাম | গিরিধারী আমার চরণে পড়ে কত 
সেধে গেল, আমি তার দিকে তাকালাম না । হায় ! কেন আমান এই দুর্মাতি 
হল | কেন আমি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্লাম | রোদন ভিন্ন আর আমার 
ভাগো কি আছে বল ! কোন সখী বলেন_রাধে ! সেই বহবনল্পভকে ভাল 
বাসার এই ফল | তখনি তোমায় কত নিষেধ করেছিলাম | তার রূপ দেখে 
পতঙ্গীর মতো তার রূপের অনলে ঝাঁপিয়ে পড়লে. গুণের বিচার করলে 
না | এখন জ্বালাই সার হল | 
“শ্ুনইতে কানু- মুরলী-রব-মাধুরী 
শ্ৰবণে নিবারিল তোর | 
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাঁপলু 
তব মোহে রোখলি ভোর ॥ 


ভরমহি ও সঞ্জে লেহ বাড়াঅৰি 
জনম গোউাঅবি রোয় ॥ 

বিনু গুণ পরখি পরক রূপ লালসে 
কাহে সৌপলি নিজ দেহা | 

দিনে দিনে খোয়সি ইহ কূপ লাবণি 
জীবইতে ভেল সন্দেহা ॥ 

যো! তুহঁ হৃদয়ে প্রেম-তরু রোপলি 
শ্যাম-জলদ-রস-আশে | 

সে| অব নয়ন-নীর দেই সিঞ্চহ 
কহতহি গোবিন্দ দাসে ॥” 

সখীর কথ শুনে শ্ৰীমতী বলেন 

আন্ধল প্রেম পহিলে নাহি হেরিনু 
সো বহবছ্মুভ কান । 

আদর সাধে বাদ করি তা সহ 


অহর্নিশ জ্বলত পরাণ ॥ 
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সজনি ! তোহে কহ মরমক দাহ | 
কানুক দোখে যো ধনী রোখই 
সো তাপিনী ভগমাহ ॥ 
যো হাম মান বহত করি মানলু 
কানুক মিনতি উপেখি | 
সো অব মনসিজ- শরে ভেল জরজর 
তাকর দরশ না দেখি ॥ 
ধৈরজ লাজ মান সঞে ভাগল 
জীবন বহত সন্দেহ | 
গোবিন্দ দাস কহই সতী-ভামিনী 
এঁছন কানুক লেহ ॥” 
কলহাস্তরিত| দশায় শ্ৰীমতী রোদন করতে লাগলেন | বিপুল মর্মবেদনায় 
অধীরা হয়ে বিলাপ করতে করতে বললেন-‘সখি ! তার দোষ চক্ষে 
দেখলেও রাগ করার উপায় নেই | তার সাথে বিবাদ করে নিদারুণ জ্বালায় 
আমার অন্তর জ্বলে গেল | আমি তার বিবিধ বিনয়বাকা উপেক্ষা কার যে 
মানকেই চিত্তে শ্ৰেষ্ঠ করে মেনেছিলাম. এক্ষণে তীর অদর্শনে সেই চিত্ত 
আমার মদনশরে জর্জরিত হল | এখন মান গেল, তীর সঙ্গে ধৈর্য, লঙ্ভাদি 
সবই গেল | এখনি এই জীবনও যাবে | তোরা পারিস যদি তাকে এনে 
আমায় বাঁচা |’ শ্ৰীমতীর অবস্থা দর্শনে কোন সখী শ্যামসুন্দরের অন্বেষণে 
চলেন । 
“বাইক বিনয় বচন শুনি সো সখী 
চললহি শ্যামক আগে | 
দুরহি তাক বদন হেরি মাধব 
মানল আপন সোহাগে ॥ 
অপরূপ প্রেমক রীত ৷ 
আদর বিনহি সোই বহবলুভ 
দূতী নিয়ডে উপনীত || 
দৃতী কহত তুহঁ কৈছন পিরীতি- 
রীতি বুঝই নাহি পারি | 
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সে| যদি মান ভরমে তোহে রোখল 
তুহঁ কাহে আয়লি ছাড়ি ॥ 
আপন দোষ জানসি যদি মনমাহা 
কাহে বাড়ায়লি বাত | 
গোবিন্দ দাস তোহারি লাগি সাধব 
আগে চলহ মৰু সাথ ॥” 
রাধাবিরহী নাগর দূতীর নিকট করজোড়ে শীমতীর মান প্রসাদনের 
নিমিত্ত প্রার্থনা করলেন | এখানে একটি বিশেষ বুঝার বিষয় এই যে, 
ভক্তপ্রেমের জাতি এবং পরিমাণ অনুরূপ তীর প্রেমসেবা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা 
শ্ৰীকৃষ্ণের অন্তরে জাগরিত হয় এটি শ্ৰীকৃষ্ণস্বকূপের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম | শ্ৰীমতী 
রাধারাণীর পরম মহান্‌ প্রেম শ্ৰীকৃষ্ণের অন্তরে যে তীর সহিত মিলনাকাঙ্চা 
জাগায়-তা একমাত্র শ্রীরাধারাণী ব্যতীত শতকোটি গোপীও পূরণ করতে 
পারেন না | এজন্য শ্বীচৈতনাচরিতামূতে লিখিত আছে-“শতকোটি গোপীতে 
নহে কাম নির্বাপণ | ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধার গুণ ॥” যাহোক্‌ দূতী 
নাগরকে আশ্বাস দিয়ে শ্বীমতীর কুঞ্জে আনয়ন করলেন এবং পুনরায় 
করলেন । 
“দূতীর বচন শুনি . রসিক শিরোমণি 
আওল তাকর সাথ । 
দুরে সঞে হেরি সোই বর নাগরী 
অবনত করি রহ মাথ ॥ 
করষোড়ি সাধয়ে কান | 
“হাম তুয়। কিন্কর পড়িয়ে চরণতল 
তাজ ধনি দারুণ মান ॥’ 
এত করি নাগর অন্তর গর গর 
| ঢরকি ঢরকি পড় লোর | 
হেরি সুধামুখী আকুল ভেল অতি 
< সো মুখ হেরি বিভোর ॥ 
ছল ছল নয়ানে ... . শ্যাম-কর-কিশলয় 
ধরি কহে গদ-গদ ভাষ | 


৯ 
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জলদে গোপনবিধু যৈছে উদয় ভেল 
কহ যদুনন্দন দাস ॥” 
“রাই হেরল যব সো মুখইন্দু | উছলল মনমাহা আনন্দসিন্ধু ॥ 
ভাঙ্গল মান রোদনহি ভোর | কানু কমল করে মোছই লোর ॥ 
মানজনিত দুখ সব দুরে গেল | দুহ মুখ দরশনে আনন্দ তেল ॥ 
ললিতা বিশাখ| আদি যত সখীগণ | আনন্দে মগন ভেল দেখি 
দুইজন ॥ 
নিকুঞ্জের মাঝে দুর্হ কেলি বিলাস | দূরহি নেহারত নরোত্তম দাস ॥” 
কাধীনভতু্কা 
“ন্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেও স্বাধীনভর্তুকা |” (উঃ শীঃ ) 
“কান্ত যে নায়িকার অধীন হয়ে সতত তীর সমীপে অবস্থান করেন 
তাকে 'স্বাধীনভর্তৃকা’ বলা হয় |” 
“রূচয় কুচয়োঃ পত্ৰং চিত্ৰং কুরুষ্ব কপলয়ো- 
ঘটয় জঘনে কার্চীমঞ্চ শ্রজা কবরীভরম্‌ | 
কলয় বলয়ন্ত্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নৃপুরা- 
বিতি নিগদিতঃ প্রীত: পীতাম্বরোহপি তথাকরোও ॥” 
( গীতগোবিন্দম্‌ ) । 
স্বাধীনভর্তৃকা শ্রীরাধারাণী লীলা অন্তে অনুগত নায়ক শ্ৰীকৃষ্ণকে আদেশ 
করছেন-“হে শ্যাম ! তুমি আমার বক্ষজদ্বয়ে কস্তুরিকাপত্ৰ রচনা কর, 
কপোলযুগলকে চন্দনার! চিত্রিত কর, জঘনে মণিময় মেখলা পরিয়ে দাও, 
কুসুমমাল্য ছারা কবরীভার বন্ধন কর, করযুগলে বলয়শ্রেণী এবং চরণছয়ে 
নূপুর পরিয়ে দাও | শ্ৰীমতীর আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে পীতাম্বরও তাই করলেন |” 
“হরি নিজ আঁচরে রাই মুখ মোছই 
কুঙ্কুমে তনু পুন মাজি | 
অলক তিলক দেই সিঁথি বনায়ই 
চিকুরে কবরি পুন সাজি ॥ 
মাধব সিন্দুর দেওয়ল সিঁথে | 
কতহ যতন করি উর পর লেখই 
মৃগমদ চিত্ৰক পাতে ॥ 
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ও মণিমঞ্জীর চরণে পরায়ল 
উর পর দেওল হার | 

কপুর তাম্বুল বদন ভরি দেয়ল 
নীছই তনু আপনার ॥ 

নয়নক অঞ্জন করল সুরঞ্জন 
চিবুকহি মুগমদবিন্দ | 

চরণকমলতলে যাবক লেখই 
কি কহব দাস গোবিন্দ ॥” 


প্রোষিতভতু্কা / 
“দুরদেশং গতে কান্তে ভবে প্রোষিতভর্তুকা | 
প্রিয়সন্কীর্তনং দৈনামসাস্তানবভাগরৌ | 
মালিনামনবস্তানং জাডাচিন্তাদয়ো। মতা? ॥” (উঃ নীঃ ) 
শ্ৰীকৃষ্ণ দূরদেশে অথাৎ মথুরা অথবা ছারকায় গমন করলে কান্তা 
প্রোষিততর্তুকা হয়ে থাকেন | প্রিয়সংকীর্তন. দৈন্য, কৃশতা, জাগরণ. মালিনা. 
অস্থিরতা, জড়তা ও চিন্তা প্রভ্তি এই নায়িকার চেষ্টা | 
“এই ত মাধবী-তলে আামার লাগিয়া প্রিয়া 
যোগী যেন সদাই পেয়ায় | 
পিয়া বিনে হিয়া কেনে ফুটিয়া না পাড়ে গো 
নিলাজ পরাণ নাতি মায় !' 
__ সখি তে! বড় দুখ রতল মরমে ৷ 
আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরা রহল গিয়। 
এই বিধি লিখিল করমে ॥ 
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সে হেন গুণের পিয়। কোনখানে কারসনে 
কৈছনে দিবস গোঙায় ॥ 
এতেক দিবস হৈল প্রাণনাথ না আইল 
কার মুখে না পাই সম্বাদ | 
গোবিন্দ দাস চল শ্যাম বুঝাইতে 
বাটল বিরহ-বিষাদ ||” 
শীমতীর দুঃখ দর্শনে দূতী মথুরায় যেতে উদ্যত হলে তিনি দূতীর 
প্রতি বল্লেন- 
“কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে | 
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে ॥ 
নিকুঞ্জে রহিল মোর এই হিয়ার হার | 
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার ॥ 
এই তরু-শাখায়-রহিল সারী সুখে ৷ 
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে ॥ 
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিণী | 
পিয়া যেন ইহারে পৃছয়ে সব বাণী ॥ 
শীদাম সুবল আদি যত তার সখা | 
ইহ| সবার সনে তার পুন হবে দেখা ॥ 
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী | 
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি ॥ 
তারে আসি যেন পিয়া দেয় দরশন | 
কহিও কানুরে এই সব নিবেদন ॥ 
শুনিয়া আকুল দূতী চলু মধুপুর | 
কি কহব শেখর বচন নাহি ফুর ॥” 
শ্বীরাধারাণীর প্রেমের এই সব অতান্ভুত দশাগুলিও শ্বীরাধাপ্রেমের 
পরমমহত্ব | শ্বীরাধারাণীর প্রেমের এই সব অতাশ্চর্যদশার অনুভবে শ্ৰীকৃষ্ণ 
তাতে প্রলুব্ধ হয়ে তা৷ আস্বাদনের চেষ্টা করলেন কিন্তু ত! সম্ভবপর হল 
না | তার কারণটিও তিনি বুঝতে পারলেন | শ্বীরাধাই সেই প্রেমের 
একমাত্র আশ্ৰয়তত্ত্ব, শ্ৰীকৃষ্ণ তার বিষয়তত্ত্ব বিষয়জাতীয় সুই তীর আস্বাদ্য 


34 তিন বাঞ্চা 
হতে পারে, আশ্য়জাতীয় সুখলাভ সৰ্বথা অসম্ভব | বিষয়জাতীয় সুখ অপেক্ষা 
আশয়জাতীয় সুখ কোটি কোটি গুণ আস্মাদ্য | তাই তিনি তা আন্বাদনের 
উৎকট আকাঙক্লায় অধীর হয়ে পড়লেন এবং বুঝলেন যে এই সুখ 
আস্বাদন করতে হলে তাঁকে এই প্রেমের আশ্রয় হতে হবে | শীকুফের 
উক্তিতে শ্রীল কবিরাজ গোক্বামিপাদ লিখেছেন 

“সেই প্রেমার রাধিকা পরম আশ্ৰয় | 

সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয় ॥ 

বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ | 

আম! হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥ 

আশ্বয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায় | 

যত আক্কাদিতে নারি কি করি উপায় ॥ 

কভূ যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয় | 

তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥ 

এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী | 

হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেমলোভ ধক্ধকি ॥” (চেঃ চঃ) 

এ পর্যন্ত শ্বীরাধারাণীর প্রেমের যে মহত্ত্গুলির কথা বল৷ হল-অর্থাও 
শ্বীকৃষ্তকে উন্মত্ত এবং তাকে বিহ্বল করে তোলা, তাকে নানানৃত্যে 
নাচানো, শ্ৰীকৃষ্ণ অপেক্ষা কোটিগুণ প্রেমের আস্বাদন চমৎকারিতা, নানাবিধ 
বিরুদ্ধ ধমশ্রিয়তৃ, বিবিধ ভাববৈচিত্রীপূর্ণ দশা প্রাপ্ত ইত্যাদি মহত্তুসম্পন্ন 
প্রেমের একমাত্র শ্রীরাধারাণীই পরম আশ্রয় ! মাদনাখা মহাভাবেরই এই সব 
সামর্থ্য | মাদনাখ্য মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধাতেই বিদ্যমান | এটি শীরাধারাণীরই 


একচেটিয়া সম্পদ্‌, এটি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও নেই | শ্ৰীমৎ রূপ গোস্বামিপাদ 
লিখেছেন-_ 


“সৰ্ব্বজাবোদামোল্বাসী মাদনোহয়ং পরাৎপরঃ | 
. রাজতে হলাদিনীসারে৷ রাধায়ামেব যঃ সদা |” (উঃ নীঃ) 
অর্থাৎ হলাদিনীরু পরমসার পরাৎপর এই মাদনভাব সর্বপ্রকার ভাবের 
উদ্গম ঘটায়: এটি সৰ্বদা, একমাত্র শ্রীরাধারাণীতেই বিরাজ করে | 
“রাধায়ামেব” এই “এব” কার থাকাতে বুঝা যায় যে একমাত্র শ্রীরাধারাণী 
ভিন্ন অন্য কেউই এই মাদনাখ্য মহাভাবের আশ্রয় হতে পারেন না | 
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এমনকি শীকৃফণও অন্য বিবিধ প্রীতির বিষয়রূপে আশ্ৰয় হলেও কিন্তু মাদনাখ্য 
মতাভাবের বিযয়রূপে আশ্রয় নন | তাৎপৰ্য এইযে, ভক্ত যখন শীভগবানকে 
ভালবাসেন, তখন ভক্ত সেই ভগবদ্িযয়ক প্রীতির আশ্রয় এবং শ্রীকৃক্ত 
প্রীতির বিষয় হয়ে থাকেন | শ্বীকৃষ্ণস্বকূপের একটি স্বভাব হচ্ছে ভক্তের 
প্রীতির অনুরূপ প্রীতি করা | সুতরাং শ্ৰীকৃষ্ণ যখন ভক্তকে ভালবাসেন, 
তখন তিনি বিষয়তত্বরপে সেই ভক্তবিষয়ক প্রীতির আশ্রয় হয়ে থাকেন 
এবং ভক্তকে তীর ভালবাসার অনুরূপ প্রীতি করে থাকেন | কিন্তু শ্বীরাধার 
মাদন প্রেমের তিনি বিযয়রূপে আশয় হতে পারেন না | সুতরাং মাদনের 
অনুরূপ শ্রীরাধারাণীর প্রতি প্রীতি প্রকাশ করাও তীর সাধ্যাতীত | এজনা 
তিনি শীরাধাপ্রেমের অনুরূপ কিছুমাত্রও প্রীতি করতে না পেরে তীর প্রীতির 
নিকটে সর্বপ্রকারে খণী হয়েই আছেন | তাই বলেছেন-“সেই প্রেমের 
শ্বীরাধিক।৷ পরম আশ্ৰয় । সেই প্রেমের আমি হই কেবল বিষয় ॥” সুতরাং 


প্রেমের বিষয়জাতীয় যে আনন্দ কেবল সেই আনন্দটাই শ্ৰীকৃষ্ণ আস্বাদন , 


করেন | মাদনাখা মহাভাববতী শ্ীরাধারাণীর আনন্দ দেখে শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে 
পারেন-শ্বীরাধার আনন্দ তীর অনুভূত আনন্দ অপেক্ষা কোটি গুণ অধিক | 
মাদনাখা-মহাভাবের একমাত্র আশ্রয় শ্বীরাধারাণীর সেই অতি সুবিসাল আনন্দ 
লাভের নিমিত্ত শ্ৰীকৃষ্ণের প্রবল ইচ্ছা বা সঙ্কল্প জাগব্বিত হয় | চেষ্টা করেও 
তিনি তা আস্বাদন করতে পারেন না, অথচ সেই আস্বাদনের বিপুল লোভও 
তিনি সম্বরণ করতে পারেন না | এই অতিশয় লোভনীয় আনন্দ আন্বাদনের 
উপায় চিন্তা করে তিনি বুঝাতে পারেন-“কভূ যদি এই প্রেমার হইয়ে 
আশ্ৰয় | তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়” ( চৈঃ চঃ ) | অর্থাৎ “যদি 
কোনসময়ে সেই আশ্বয়জাতীয়ভাবের অর্থাৎ মাদনাখা মহাভাবের আশ্ৰয় 
হতে পারি, তবেই এই প্রেমানন্দের অনুভব হতে পারে |” “এত চিন্তি বহে: 
কৃষ্ণ পরমকৌতুকী | হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেমলোভ ধক্ধকি ॥” (এ ) 


‘কৌতুকী’ শব্দের একটি আভিধানিক অর্থ-'কৌতুহল” অর্থাৎ কোন , 


অপূর্ববস্ত জানবার জন্য আগ্রহ বা ওুৎসুক্য | শ্রীরাধারাণীর অতি চমতকার 


বিস্ময়কর, অতীব বিচিত্র মাদনাখামহাভাবের অনুভব নিমিত্ত কৌতুহলী ' 
শ্ৰীকৃষ্ণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগল | তীর হৃদয়ে এই প্রেমের লোভ ধক্ধক্‌ . .. 
করে বধিত হতে লাগল । অগ্নি ষেমন দাহাবস্তর সংযোগে বক্ষক্‌ করে... ৰ 


ও ক্ষ; ১ 
ৰ 
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বধিত হয়, শ্রীরাধারাণীর প্রেম আন্মাদনের লালসাও শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে তেমনি 
বর্ধিত হতে লাগল | প্রথম বাঞ্চার কথা বলে ছিতীয় প্রকার বাগ্চার উল্লেখ 
করছেন- 
“এই এক আর শুন লোভের প্রকার | 
স্বমাধুৰ্যা দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার ॥ 
অভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা | 
ত্ৰিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা ॥ 
এই প্রেমঘরে নিতা রাধিকা একলি । 
আমার মাধূর্যামৃত আহ্কাদে সকলি | 
যদাপি নির্মল রাখার সংপ্রেম দপণ | 
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ ॥ 
আমার মাধূর্যোর নাহি বাড়িতে অবকাশে | 
এ দপণের আগে নব নব রূপে ভাসে ॥ 
মন্মাধূর্যা রাধাপ্রেম দৌহে হোড় করি | 
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দৌহে কেহ নাহি ভারি || 
আমার মাধূর্যা নিত্য নব নব হয় | 
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয় ॥ 
দপণাদো দেখি যদি আপন মাধুরী | 
আহ্কাদিতে লোভ হয় আহ্বাদিতে নারি || 
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায় | 
রাধিকাস্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় |” ৫) 
শ্ৰীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ অখণ্ড মাধূর্ষঘনমূরতি বা রসঘনমূরতি | তীর মাধুৰ্য 
অদ্ভুত, অনন্ত ও পূর্ণতম ; অন্য কোন ভগবও স্বরূপেই এই মাধুর্য নেই । 
অনন্ত সিন্ধু যেমন পারাপার বিহীন, শ্ৰীকৃষ্ণমাধুৰ্যও তদ্ৰূপ নিঃসীম ও 
অফ্রন্ত-এই ত্ৰিভুবনে কেউই এর সীম প্রাপ্ত হতে পারেন না | অনন্ত 
না, একমাত্র অগস্ত্য খষিই স্বীয় অসাধারণ সামর্থো সপ্তসিন্ধুর জল গণ্ডুষে 
পান করেছিলেন ; তদ্ৰূপ একমাত্র শ্রীরাধারাণীই তাঁর মাদনাখা মহাভাবের 
ছার! শ্ৰীকৃষ্ণমাধুৰ্যসিন্ধুকে নিঃশেষে পান করতে সমর্থা | শ্ৰীৱাধারাণীব্যতীত 


DEAS 9; /৪65%ৈ 


তিন বান্ধ] 37 


মাদনাখা মহাভাৰ অনাত্র নেই বলে এক! শীরাধারাণীই নিত্য ৰা অবিরত 
বৃন্দাৰনবিহারী সাক্ষাৎ শরঙ্গাররসরাজময় যৰ্তিধর শীকুম্দ্ৰের অনন্তমাধুরী সমস্তই 
আস্বাদন করে থাকেন | মাদনাথ্য মহাভাবটি বিভূ হয়েও প্রতিক্ষণে বৃদ্ধিশীল 
গরভৃতি অন্তত বিরুদ্ধ গুণসম্পন্ন বলে শ্বীকুষ্তের অখণ্ড মাধুরী এরছারা 
আন্মাদনের কোন বাধাই হয় না | শ্ৰীকৃষ্ণমাণুৰ্য সমগ্র আস্কাদনে শীরাধার 
অপীতি জন্মিতে পারে, কারণ এতে বিতৃদ্ত। জাগার সম্ভাবনা, এরূপ সন্দেহ 
নিরসনের জনা বাধাপ্রেম ও শ্ৰীকৃষ্ণমাধুরী উভয়েরই ক্ষণে ক্ষণে নবনবতা 
বর্ণনা করছেন_“যদাগি নির্মল রাধার সওপ্রেম দর্পণ | তথাপি স্বচ্ছতা তার 
বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ ॥ আমার মাধুর্ষের বাড়িতে নাহি অবকাশে | এ দর্পণের 
আগে নব নব রূপে ভাসে ॥” শ্বীরাধার প্রেম অতি সুনির্মল | প্রেম যত 
নিরুপাধি হয় ততই তার অধিক নির্মলতা৷ | কান্তাপ্রেমের উপাধি পঞ্চবিধ_ 
স্বসুখ তাৎপর্য, এখর্ষজ্ঞান, সৌন্দর্যাদি গুণানুসন্ষান, সম্বন্ধানুসন্ধান, রমণ- 
রমণী ইত্যাদির অনুসন্ধান | প্রথম দুটি-স্নসুখতাৎপৰ্য ও এশ্বৰ্যজ্ঞান বুজবাসিগণে 
কারও মধ্যেই নেই | তার পরের দুটি গোপীগণে নেই | তীরা স্বাভাবিকভাবেই 
শীকুষ্তকে প্রাণের প্রবল আকর্ষণে ভালবেসেছেন, তিনি ক্লপবান্‌ কিম্বা 
গুণবান্‌ এসব বিচার করে ভালবাসেন নি | “অসুন্দর সুন্দরশেখরো বা. 
গুণৈরবিহিনো গুণীনাং বারো ব! | দেষী ময়ি সাও কব্রুণামুধি বা, শ্যামঃ স 
এবাদা গতির্মমায়ম্‌ ॥” ( উঃ নীঃ ) অর্থাৎ “তিনি অসুন্দরই হোন বা 
সুন্দরশেখরই হোন, তিনি গুণহীনই হোন বা পরম গুণবান্ই হোন, তিনি 
আমার প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণই হোন, অথবা দয়ার সাগরই হোন, সেই শ্যামই 
আমার একমাত্র গতি |” বুজের দাস, সখা ও মাতাপিতাগণের প্রভূ. সখা 
এবং সন্তান এরূপ সক্বন্ধানুসারেই ভালবাসা প্রকাশ পায়, কারণ একতর 
সম্বন্ধকে অবলম্বন করেই প্রীতি আত্মসত্তা লাভ করে। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের 
পরকীয়ভাবের কান্ত। তাদের শ্রীকৃষ্তপীতি সম্বন্ধের গণ্ডাবদ্ধ নয় তাদের 
প্রীতির অধিনেই শ্ৰীকৃষ্ণের প্রতি তাদের 'প্রাণনাথ" এই সম্বন্ধ প্রকাশ 
পেয়েছে | সুতরাং সম্বন্ধানুসন্ধানরূপ উপাধী গোপীকার প্রেমে নাই | 
সর্বোপরি অতি সূক্ষ্ম ‘আমি রমণী. তিনি রমণ’ এইরূপ উপাবীও শ্রীরাধারাণীর 
প্রেমে নেই | অতএব শীরাধারাণীর প্রেম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাধী রহিত = 
অতি সুনির্মল | শ্বীরাধার সেই সুনির্মল প্রেমকে বলা হয়েছে ‘সৎপ্ৰেম’ 


38 তিন বাঞ্ঠা 

অর্থাৎ ধ্বংসের শতসহস্ৰ কারণ বিদ্যমান থাকাসত্তেও সর্বপ্রকারে ধ্বংসরহিত 
শীকৃষ্তের প্রতি শীরাধার ভাববন্ধন | দৃষ্টান্তক্বরূপ বলা যেতে পারে, মাথুর 
বিরহে শ্বীরাধার দিব্যোন্মাদের অনুভাব ভুমরগীতিতে শীরাধারাণী ভুমরের 
প্রতি বলছেন- “তদলমসিতসখোদুক্তাজস্তকথার্থ;” শ্রীরাধারাণী শ্ৰীকৃষ্ণের 
প্রতি প্রীতি করে তার বিরহে যে নিদারুণ দূঃখভোগ করছেন, তাতে তীর 
নির্বেদ সঞ্চারীটি এতই প্রবল হয়ে দাড়িয়েছে যে ভুমরের প্রতি বলছেন, 
‘অসিতের সঙ্গে সখো আর প্রয়োজন নেই |" নির্বেদ সঞ্চারীর প্রাবলো 
“কালো” “শব্দটিও মুখে উচ্চারণ না করে ‘অসিত’ বলছেন. অর্থাৎ ‘শ্বেতবৰ্ণের 
বিপরীত যার! তাদের সঙ্গে সখ্যে আমার প্রয়োজন নেই |’ ভ্রমরটি যেন 
গুঞ্জন করতে করতে বলছে-'হে দেবি ! তিনি যদি এতই দোষের, তবে 
আপনি সতত তীর কথাই বলছেন কেন ?’ তদুত্তরে শ্ৰীমতী বল্লেন, “ওরে! 
. তোর বন্ধুকে ত্যাগ করে থাকা যায়, কিন্ত তার কথারূপ সম্পত্তি সর্বথা 
দৃত্তাজ |’ এতদ্বারা প্রেমধ্ধংসের শত শত কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও 
প্রেমের ধ্রংসরাহিত্য সূচিত হল | 

শীরাধারাণীর এই সৎপ্রেম দর্পণের নায় অতি স্বচ্ছ | দর্পণের সঙ্গে 
শ্রীরাধাপ্রেমের তুলনা দেওয়ার সার্থকতা এই যে, রূপ গ্রহণযোগ্যতা অল্পবিস্তর 
অনেক বস্তুতে থাকলেও দর্পণেই তা সর্বাধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়, কারণ 
কপটি তেজোধর্ম দর্পণখানিও তেজঃস্বরপ | শীকৃষ্ণের রূপখানি সাক্ষাৎ 
মন্মথমদন এবং শ্রীরাধার ভাবটিও মাদন | এই মাদনাখ্-মহাভাবই অপ্রাকৃত 
নবীনমদন শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য গ্রহণে পরিপূর্ণতম উপযোগী | দর্পণের আর 
একটি স্বভাব এই যে, এতে সৌন্দর্যের চাক্চিক্য বাড়ায় এবং রূপমাধূর্যও 
দর্পণের স্বচ্ছতা ও জ্যোতির্ময়তা বৃদ্ধি করে তদ্ৰূপ যেমন শ্রীরাধারাণীর প্রেম 
শ্ৰীকৃষ্ণমাধু্যকে বৃদ্ধি করে, তেমনি কৃফ্তমাধূর্যও রাধাপ্রেমকে বর্ষিত করে 
থাকে | অতএব শ্রীরাধাপ্রেমের দ্বার| শ্ৰীকৃষ্ণ মাধুৰ্য আস্বাদনের নবনবতার 
. কোনরূপ অসঙ্গতি হয় না| . 

বজেন্দ্ৰনন্দন শ্ৰীকৃষ্ণ অনন্ত মাধূর্যের পারাবার, এই মাধুৰ্য আস্কাদনের 
একমাত্র উপায় ব্ুজজনের শুদ্মাধূর্ষময় প্রেম | হলাদিনী-সারবিগ্রহা শ্বীরাধার 
মাদনাধ্য মহাভাবেই সেই প্রেমের সর্বাতিশায়ী বিকাশ | তাই শ্রীরাধার 
সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যসিন্ধু যেরূপ উচ্ছ্বসিত বা তরঙ্গায়িত হয়ে উঠে, 
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শীকৃষ্যের সামিধ্য শীরাধার প্রেমসিঙ্কুও তদপ বিপূলভাবে সমৃচ্দ্রসিত হয়ে 
উঠে । শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই তা ব্যক্ত করেছেন_“মন্মাধূর্য রাধাপ্রেম দোতেঁ 
হোড় করি | ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দৌহে কেহ নাহি ভারি ॥” এভাবে 
অচিন্তা অনন্ত বর্ধমান যে শ্ৰীকৃষ্ণরূপ তাই মদনমোহনজপ | “বাধাসন্তে যদা 
ভাতি তদ! মদনমোহন) |’ 

পুবাহের জল যেমন ক্ষণে ক্ষণে নৃতন, শ্রীকুষ্তের মাধুৰ্ষও তন্রুপ 
রেলে খতিন নিম নিউ ভক্তজন স্বীয় 
প্রেমানুন্ূপই সেই মাধুযের আস্বাদন লাভ করেন | “স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ 
ভক্ত আন্বাদয় ॥” ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, শীরাধাই শ্রীকুষ্ঞমাধুষ সমগ্র 
আব্বাদন করে থাকেন, অন্য কেউই শ্রীকৃষ্ণমাধুধ সম্পূৰ্ণ আস্বাদন করতে 
পারেন না | এক্ষণে প্রশ্ন হতে পারে, য| চক্ষের সম্মুখে প্রতাক্ষীভূত হয়, তা 
সকলেই সমভাবে গ্রহণ করতে পারেন | প্রত্ক্ষবস্ত্র কিছুতেই বাধিত হয় 
না | লোকেও প্ৰসিদ্ধি আছে-“প্রতাক্ষং কেন বাধ্যতে” অথাৎ প্রতক্ষবস্ত্রর 
কিছুতেই বাধা হয় না | তা’হলে, একা শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্তমানূর্য সমগ্র আস্বাদন 
করেন, একথা কিরূপে সঙ্গত হয় ? এর উত্তরেই বলা হয়েছে-“কৃষ্তের 
মাধুৰ্য নিত্য নব নব হয় | স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্গাদয় ॥” এস্কলের 
অভিপ্রায় এইযে, বস্তুর অস্তিতুই বস্ত গ্রহণের কারণ নয়, অথাৎ চক্ষুর 
নিকটে বস্তু থাকলেই যে ত গ্রহণ করা যাবে তা নয় : কিন্তু ইন্দ্ৰিয়শক্তিই 
বস্তুগ্ৰহণের প্রতি কারণ | যার যে পরিমাণে ইন্দিয়শক্তি তিনি তদনূরূপই 
বস্তু গ্রহণ করতে সক্ষম | অন্ধের সমুখে বস্তু থাকলেই যে সে তা দর্শন 
করতে পারবে ত| নয় | তন্রপ শ্রীকৃষ্কমাধূর্য সমুখে বিদ্যমান থাকলেই যে 
সকলে ত গ্রহণ করতে পারেন তা নয় | দর্শকের প্রেমই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণমাধুষয 
গ্রহণের প্রতি কারণ | প্রেমবিনা কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণমাধুয আস্বাদন করা যায় 
না | প্রকট লীলাকালে অসুরেরাই তার দৃষ্টান্ত | মাধূর্ষমূরতি শীক্ষ্যকে দর্শন 
করেও তীর মাধূর্ষের আস্বাদন দূরে থাক, ক্রোধে ঈর্ষায় তাদের হৃদয় জ্বলে 
গিয়েছিল | আবার প্রেমের জাতি ও পরিমাণ অনুরূপই শ্রীকৃষ্ঞমাধূর্যের 
আস্বাদন সম্ভৰপর | শ্রীরাধারাণীতে প্রেম জাতিগত এবং পরিমাণগত পরমমহান্‌, 
সুতরাং একমাত্র শ্রীরাধাই সমগ্র শ্ৰীকৃষ্ণমাধ্ষ আস্বাদনে সম৷ । এজন্যই 
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নিজমাধূর্ষে লুরু শীকৃষ্ণের শ্ীরাধারাণীর ভাব ও কান্তি গ্রহণের নিমিত্তই 
ইচ্ছা জাগল | 
“দর্পণাদো দেখি যদি আপন মাধুরী | 
আব্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি | 
বিচার করিয়ে যদি আক্বাদ উপায় | 
রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥” 
দর্পণাদিতে শ্ৰীকৃষ্ণ তার নিজ রূপমাধূর্য দর্শনে ত! আস্বাদনের নিমিত্ত 
প্রলুব্ধ হয়ে পড়েন | কিন্তু আস্বাদন করতে পারেন না৷ | আস্বাদন করার 
চেষ্টা করলে শ্রীরাধারাণীর স্বরূপ গ্রহণের নিমিত্ত ইচ্ছা জাগে | শ্ৰীৱাধার 
মাদনাখা মহাভাবই সমগ্র শ্রীকৃষ্তমাধূর্য আস্বাদনের প্রতি কারণ একথা আমরা 
এরপূর্বে উল্লেখ করেছি | সেই মাদনাখ্য মহাভাবই শ্রীরাধারাণীর স্বরূপ | 
“মহাভাবোজ্ৰ্লোচ্চিন্তারত্বোভাবিতবিগ্রহাম্‌” “মহাভাবচিন্তামণি রাধার 
স্বরূপ |” ইত্যাদি মহাজনবাকো তা জানা যায় | ভাব ও স্বরূপ একই 
জিনিষ, স্বরূপ গ্রহণ করলেই ভাব গ্রহণ করা হয়, তাই বলেছেন “রাধিকা 
স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় |” 
এক্ষণে প্রশ্ন হতে পারে, নিজের সৌন্দৰ্য-মাধুৰ্যে কেউই নিজে প্রলুব্ধ 
হন না, কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ নিজের মাধূর্ষে নিজে লুব্ধ হলেন কেন? এরই উত্তরে 
বলা হয়েছে_ 
“কৃষ্ণমাধুমযোঁর এক স্বাভাবিক বল | 
কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥ 
শ্ৰবণে দর্শনে আকর্যয়ে সকারৰ্মন | 
আপনা আনাদিতে কৃষ্ণ করয়ে যতন ॥? (৫) | 
শ্ৰীকৃষ্ণমাধৰ্য বলতে এখানে ব্রবিহারী শীকৃষ্ণেরই মাধুর্য বুঝতে 
হবে, কারণ শ্ৰীবভ্ন্দ্ৰন্দনের অসাধারণ মাধুর্য চতুষ্য় একমাত্ৰ বজলীলাতেই 
বিদ্যমান । শ্ৰীমও রূপগোস্বামিপাদ লিখেছেন_ 
“সৰ্ব্বাভুতচমৎকার লীলাকল্লোলবারিধিঃ ৷ 
অত্ল্ামধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মওলঃ ॥ 
ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলীকলকুজিতঃ । 
অসমানোদ্-রূপশ্রী-বিস্মাপিত-চরাচরঃ ॥ 


bo 
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লীল৷ প্ৰেম প্রিয়াধিকাং মাধুৰ্য বেণুজপয়োঃ | 
ইতাসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দসা চতুষ্টয়ম্‌ |” 

( ভঃ রঃ সিঃ-২৷১৷৪১-৪৩ ) 
(১) সকলের চমওকারিতৃজনক কল্লোলিত লীলারসের সিন্ধু, 
(২) অতুলনীয় মাধূর্যবিশিষ্ট মহাভাব পর্যন্ত যাবতীয় প্রেমছ্রারা ভক্তবৃন্দের 
মণ্ডনকারী (৩ ) মুরলীর অব্যক্ত মধুর নিনাদে ত্ৰিজগতের চিত্তাকৰ্ষক ও 
( ৪ ) অসমোৰ্ধ্ব বূপমাধূর্ষে স্থাবর-জন্তরমাত্মক সমগ্র বিশ্বের বিস্ময়োৎ- 
পাদক | লীলা৷, প্রেমময় প্রিয়ভনসহ বিদামানতা, বেণুমাধূর্য ও বূপমাধূর্য এই 
চারটি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্ৰীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ | “চতু্ছামাধুরীস্মনা বুজ এব 
বিরাজতে |”**** ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মাধূর্ষের স্বাভাবিক শক্তিই এরূপ 
যে এই মাধুৰ্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ভেরও আকর্ষক শুধু আকৰ্ষকই নয় তীরও অতীব 
বিস্ময়াবহ | শ্বীমভাগবত বলেন-_“বিস্মাপনং স্বসা চ |” অর্থাৎ শ্বীকৃষ্তের 
বূপমাধুরী শ্ৰীকৃষ্ণেরও বিস্মাপক | “রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় 
চমৎকার, আস্বাদিতে মনে উঠে কাম |” ( চেঃ চঃ ) “কৃষ্ণ আদি” এই 
‘আদি’ অর্থে শ্রীকৃষ্ণের বূপমাধূর্ষে ভূমাপুরুষেরও আকর্ষণ শ্বীমভাগবত 
থেকে জান! যায় | শ্রীম্ভাগবত ১০।৮৯ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, দ্ারকাবাসী 
জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্র ভূমিষ্ট হওয়া মাত্রই ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণদর্শন লালসায় 
তাদের নিজলোকে নিয়ে যেতেন | তীর ধারণা মতলোকে এসে তীর 
শ্ৰীকৃষ্ণদৰ্শন করা অসম্ভব ! কৃষ্ণ বৃহ্মণাদেব : অবশ্যই ব্রাহ্মণের হিতের জনা 
বালকগুলিকে নিতে ভূমাপুরুষের লোকে আগমন করবেন, তাতে তার 
কৃষ্ণদৰ্শন-সৌভাগ্য লাভ হবে ! শ্বীকৃষ্তও পুত্রশোকাতুর ব্রাহ্মণের হিতাৰ্থে 
লোকে গমন করেন | ভূমাপুরুষ তাদের দর্শনে “ছিজাত্মুজা মে যুবয়ো- 
্দিদৃক্ষুণ৷” ইত্যাদি শ্রোকে শ্ৰীকৃষ্ণদৰ্শনের ইচ্ভাতেই যে তিনি ব্ৰাহ্মণ কুমারদের 
নিজলোকে নিয়েছিলেন তা নিজেই স্বীকার করেছেন | শ্ৰীকৃষ্ণমাধুৱী যখন 
শীকৃষ্তকে নিজেকে ও ভূমাপুরুষকে পৰ্যন্ত আকর্ষণ করে তখন সেই কোটি- 
কন্দর্প-বিমোহন শ্ৰীকৃষ্ণরূপে যে রমণীগণ আকৃষ্ট হবেন তাতে আর সংশয় 
দ্রষ্টব্য | 
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কি আছে | শতিগণের শীকৃষ্যর্ূপে আকর্ষণের কথা বৃহদামনপরাণে বর্ণিত 
আছে 


“কন্দর্পকোটিলাবণো তুয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ | 
কামিনীভাবমাসাদ্য স্মরক্ষক্কান্াসংশয়ঃ ॥” 

শ্রতিগণ বল্লেন, “হে শ্রীকৃষ্ণ ! কোটিকন্দৰ্পলাবণ্যময় তোমার মাধুৰ্য 
দর্শন করে কামিনীভাবে তোমায় কান্তরূপে লাভ করার জন্য আমাদের চিত্ত 
কন্দপ্পাবেগে ক্ষুক্ধ হয়েছে |” এমনকি যখন সাক্ষাৎ বৈকৃণ্টেশ্বরী 
শীলক্ষ্মীদেবীরই শ্রীকুষ্তমাধূর্যে আকৃষ্ট হওয়ার কথা জানা যায়, তখন অন্য 
রমণীর আর কথা কি ! শ্বীমভাগবত বলেন, “ষছাগ্ুয়া শীর্ললনাচরও তপো 
বিহায় কামান্‌ সুচিরং ধৃতব্রতা |” ( ভাঃ-১০1১৬।৩৬ ) অর্থাৎ “কমলাদেবী 
শীকৃষ্তের চরণরেণু লাভের আকাঙক্ষায় বৈকৃণ্ঠবিলাসাদি ভোগ ত্যাগ করে 
সুচিরকাল শ্রীবৃন্দাবনে তপস্যার আচরণ করছেন |" অতএব বিশ্বের নরগণ 
থেকে ভূমাপুরুষ, স্বয়ং শ্ৰীকৃষ্ণ পর্যন্ত, নাগপত্রীগণ থেকে কমলাদেবী 
মহাভাববতী গোপীগণ পর্যন্ত সমগ্র নরনারীর চিত্তাকর্ষক বা চিত্ত চাঞ্চলাকর 
শ্বীকৃষ্ণমাধুৱী | “দর্শনে শ্ৰবণে আকর্ষয়ে সৰ্ব্বমন” দর্শনের ত কথাই নেই, 
দর্শন ব্যতীত তাঁর বূপ-গুণ-লীলামাধূর্ষের শ্রবণেও শবণকারীর চিন্তে 
শীকৃষ্ঞমাধুরী আব্বাদনের নিমিত্ত বিপুল লালসা জাগরিত হয় | যারা নিয়ত 
শ্রীকৃষ্তমাধূর্ষের অনুভব বা আস্বাদন লাভ করছেন সেই সব মাধূর্যানৃতবী 
মহতগণের মুখে শ্রীকৃষ্তকথা শ্ৰবণে শীক্ষ্ণমাধুৱী আস্কাদনের নিমিত্ত বিপুল 
লোভ জেগে থাকে | নরনারীর কথা দূরে থাক-পশ্ত, পাক্ষী, বৃক্ষলতাদি 
পৰ্যন্ত শ্রীকৃষতমাধূর্ষে পুলকিত হয়ে থাকে-“্রেলোকাসৌতগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্যূপং 
যদেগাছিজদ্রমমূগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্‌ |” ( ভাঃ-১০।২৯1৪০ ) গোপীগণ 
- বললেন, “হে কৃষ্ণ ! তোমার এই ত্রৈলোকাসুন্দররূপ দর্শন করে-গাভীকুল, 

হরিণাদি মুগসমূহ, পক্ষিগুলি এমনকি বৃক্ষাদিও পুলকিত হয়ে থাকে |’ 
শ্রীকৃজ্তমাধূর্ষের এই একটি অসাধারণ স্বাভাবিক শক্তি যে, তাঁর সঙ্গে 
যে কোনরূপে কোন ইন্দ্রিয়ের যোগ হলেই তা আস্বাদনের নিমিত্ত লোভের 
উদ্দাম ঘটে | বিশ্বের আবরদত্তম্ব পর্যন্ত চিজ্জগতে লক্ষ্মীদেবী, ত্মাপুরুষ, 
এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজেও তীর মাধুৰ্ষের এই স্বাভাবিক শক্তিতে আকৃষ্ট 
হয়ে থাকেন । শ্ৰীকৃষ্ণ যখন দর্পণাদিতে প্রৃতিবিস্কিত নিজমাধূর্য দর্শন করেন, 
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অথব| ভক্তমুখে নিভমাধূর্য শ্রবণ করেন ; তখন ন্দীয় মাধুৰ্য আস্বাদনের 
নিমিত্ত পূলুক্ধ হয়ে থাকেন | শ্ৰীকৃষ্ণমাধুৰ্য তার স্বাভাবিক সামর্থ্যে শ্রীকুষ্যের 
অন্তরে তীব্বলালসার সৃষ্টি করে তাকেও চঞ্চল করে তোলে ৷ 

শ্ীকৃষ্তমাধূর্ষের অপর একটি অসাধারণ ও অদ্ভুত স্বভাব যে. জগতে 

শ্ৰীকৃষ্ণমাধুৰ্য আস্বাদন করলেও কিন্তু সে বিষয়ক আকাঙ্জার নিবৃত্তি হওয়া 
দুরে থাক, তাহা উত্তরোত্তর বর্ধিতই হতে থাকে | নিরন্তর এ মাধুষ 
আস্বাদন করলেও তীব্র আকাঙ্ক্ষার বিন্দুমাত্রও উপশম হয় না | যত 
আস্বাদন তত পিপাসা-যত পিপাসা তত আস্বাদন | “এ মাধুৰ্ষ্যামৃত সদা 
যেই পান করে | তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণ| বাড়ে নিরন্তরে ॥” ( চেঃ চঃ ) 
তক্তগণই কৃষ্ণমাধুৰ্য আস্বাদন করেন, কারণ প্রেমই কৃষ্ণমাধুষ আন্কাদনের 
একমাত্র হেতু ত| আমরা পূর্বে বলেছি | কিন্ত সব ভক্তেরই একরূপ 
কৃষ্তমাধূর্ষের আস্বাদন লাভ হয় না এবং একভাবে তৃষ্তারও বৃদ্ধি হয় না | 
শান্ত, দাস্য, সখা, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ ভাবের ভক্তগণের মধ্যে 
শান্তভাবের ভক্তগণ যে ভগবন্মাধূর্য অনুভব করেন, তাতে কোন বৈচিত্রী 
নাই, কারণ তীদের ভাব উশ্বর্যজ্ঞান-প্রধান বলে তাদের যথাযথ শ্রীকৃষ্তমাধূর্ষের 
আন্বাদনই হয় না | বুজে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চতুর্বিধ ভাবের 
ভক্তগণের তাদের ভাবানুরূপ কৃষ্ণমাধুযেঁর আস্বাদন লাভ হয়ে থাকে এবং 
তাঁদের আস্বাদন পিপাসা এবং কৃষ্ণমাধুৱীও অনুক্ষণ বর্ধিত হতে থাকে । 
ব্ুজবালাগণের মহাভাবেই সর্বাধিক শ্ৰীকৃষ্ণমাধুৰ্যের আস্বাদন লাভ হয় এবং 
তাঁদেরই সর্বাধিক আস্বাদন-পিপাসার বৃদ্ধি হয় ও তাদের সমুখে নিঃসীমতাবে 
শ্ৰীকৃষ্ণমাধুৱীর বৃদ্ধিও হয়ে থাকে | তাই শ্বীচৈতনাচরিতামূতে তাদেরই 
দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হয়েছে 

“অতৃপ্ত হইয়| করে বিধিরে নিন্দন | 

অবিদগ্ধ-বিধি ভাল না জানে সৃজন ॥ 

কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই | 

তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি ॥৮ 
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তথাহি শ্রীমভাগবতে ( ১০৷৮২৷৩৯ )- 
“গোপাশ্চ কৃষ্ণমূুপলভ্য চিরাদভীষ্টং 
যণপ্ৰেক্ষণে দৃশিযু পদ্ষ্মকৃতং শপত্তি | 
দুগৃভির্জদীকৃতমলং পরিরভা সৰ্ব্বা- 
স্ত্ভাবমাপুরপি নিতাযুজাং দুরাপম্‌ ॥” 

“যে ব্রজাঙ্গনাগণ শ্ৰীকৃষ্ণদৰ্শনে বাধাদান করে বলে নয়নের পলকশ্রষ্টা 
চিরাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে নয়নদারে হৃদয়ে ধারণ করে গাঢ়রূপে 
আলিঙ্গন করলেন | এই দর্শন ও আলিঙ্গনে তাদের যে ভাবদশার উদয় 
হয়েছিল তা শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য মিলিতা রুক্মিণী পৃভৃতি মহিষীগণেরও 
দুৰ্লভ |” এটি ব্রজগোপিকাগরণেরই মহাভাবের অনুভাব | একমাত্র তীরা 
বাতীত শ্ৰীকৃষ্ণমাধুৰ্য আস্বাদন করে মহিষীগণ অথবা লক্ষ্মীপ্রভৃতি কেউই 
এত অধিক অতৃপ্ত হন নাই যাতে বিধাতাকে শাপ দিতে পারেন | 
বিশেষতঃ ব্রজাঙ্গনাগণ নরলীলায় নিজেদের সাধারণ মানবী বলেই অভিমান 
করেন, সুতরাং তাদের নিকটে সৃষ্টিকর্তা বিধাতা পরমপূজ্স | সেই বন্মাকে 
প্রকাশ পেয়েছে | বস্তুতঃ নয়নের পলক যে দর্শনে কোন বাধার সৃষ্টি করে, 
একথা কারো! মনেই হয় না | কিন্ত মহাভাববতী ব্জগোপিকাগণের 
শ্রীকৃষ্তদর্শনে এমনি আকুল পিপাসা যে, নয়নের পলকটিও তাদের নিকট 
কল্পকাল পরিমিত বাধা বলে মনে হয় | তাঁর! মনে করেন, ষীর| শ্ৰীকৃষ্ণদৰ্শন 
করবেন বিধাতার কর্তব্য তাদের কোটি কোটি নিষ্পলক নেত্র দান করা, 
আমাদের মাত্র দুটি নেত্র সৃষ্টি করেছেন আবার তা পলক দিয়ে ঢেকে 
দিয়েছেন | অতএব সৃষ্টিকর্তা বিধাতার সৃষ্টিবিষয়ে কোনরূপ নৈপুণ্য 
নেই | গোপীগণের এই ব্যাকুল পিপাসাই তাঁদের কৃষ্ণমাধুৰ্য আস্বাদন- 
চমকারিতার পরিমাপক | এজনা কংসমহারাজের রঙ্গভূমিতে শীকৃষ্ণকে 
সাক্ষাৎ দর্শন করেও মথুরানাগরীগণ গোপিকার ভাগোরই প্রশংসা করেছেন- 

“গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্‌ ষদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোদ্ধমনন্যসিদ্ধম্‌ | 
দৃগ্ভিঃ পিবস্তানুসবাভিনবং দূরাপমেকান্তধাম ষশসঃ শ্রিয় এশ্বরসা ॥” 


€ ভাঃ-১০1৪৪1১৪) 
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মথুরানাগরীগণ বল্লেন, “ব্রজাঙ্গনাগণ এমন কি তপস্যাচরণ করেছেন, 
যার ফলে এই লাবণ্যসার, অসমোর্ধ ( যার সমান ও অধিক নাই ), 
অননাসিদ্ধ (যা অনা সম্ভব হতে পারে ন! ). প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নৃতন, দূর্লভ 
এবং যশ, সৌন্দর্য ও এশ্বর্ষের একমাত্র আশ্ৰয়ঙ্করপ শ্বীকৃষ্ণের এই রূপ তীরা 
নয়নছার| পান করছেন |” 

এইস্সোকের তাৎপর্য এই যে, কোন মধুরানাগরী শ্ৰীকৃষ্ণের দর্শনে 


স্বীয় সঙ্গিনীগণের প্রতি বলছেন-“সখিগণ ! শ্ৰীকৃষ্ণ যে মাধুর্যসম্পদ্‌ নিয়ে 


এই মথুরাতে উপস্থিত হয়েছেন, এই মাধুৰ্য থেকে ব্রজের মাধুৰ্য বহু অধিক, 
যেহেতু গোপীগণ পরমপতিব্রতা ও ধৈৰ্য-গাম্ভীৰ্যশালিনী হয়েও যে মাধূর্ষের 
উন্মাদিনী হয়েছেন | যদি আমাদের নিকট সেই মাধুৰ্য উপস্থিত হতো, তবে 
আমরাও সর্বতাগ করে আঙ্কাদনে গাঢ় আবেশ লাভ করতে পারতাম | 
তাতেই মনে হয়, গোপিকার' ভোগ্য-মাধূর্য ব্রজেই রয়েছে |’ এই অভিপ্রায়েই 
করেছেন | বস্তু চক্ষের সমুখে থাকলে “ইদম্* শব্দের প্রর়োন হয়._আর 
চক্ষুর অগোচরে থাকলে ‘তৎ’ শব্দের প্রয়োগ হয়, আর যে বস্তু দেখা যায় 
সেখানে অদস্‌ শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে | অথাৎ সেই মাধুষ বুজেই 
আছে এবং গোপীগণই তা৷ আস্বাদন করছেন, এই অভিপ্রায়েই “পিবস্তি' 
এই বর্তমানকালের ক্রিয়াপদটি প্রয়োগ কর! হয়েছে | 
সেই শীক্ষ্ণমাধুৰ্যকেই তীরা ছয়টি বিশেষণের ছারা পরিচয় 
করাচ্ছেন ! প্রথমতঃ বলছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণমাধূর্য ‘লাবণ্যসারম্‌’ অর্থাৎ 
চাক্চিকোর শ্রেষ্ঠ অংশ যাতে আছে, এমন কান্তিকন্দলী : অর্থাৎ 
শ্রীঅজকান্তিসমূহ চাক্চিকোর পরাবধিক্বরূপ | যদি প্রশ্ন হয়, এরূপ লাবণাার 
ত অন্যান্য ভগবত্বরূপেও থাকতে পারে ? তদৃত্তরে বল্লেন-“অসমোৰ্দ্ধম্‌” 
এই মাধূর্ষের সমানই কোনও ভগবণ্চস্কৱপে নেই, অধিক থাকার কথা 
বহুদূরে | যদি কেউ বলেন, অন্য তগবতস্বরূপে. যে মাধুৰ্য নেই তা শ্ৰীকৃষ্ণে 
কোখেকে এল ? এজন্যই বনল্লেন-‘অনন্যসিদ্ধম্‌” অর্থাৎ এমাধূর্য অন্য 
কোন তগবধস্বরূপ থেকে আসে নাই এটি শ্রীকৃষ্ধেই স্বতঃসিদ্ধ, কারণ তিনি 
স্বয়ংভগবান্‌ সব ভগবংস্করূপের মূল ও অংশী | অতএব নিখিল এস্বর্ষের 
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'একান্তধাম' অর্থাৎ নিত্য-আশ্য় | যদি কেউ প্রশ করেন, ব্রজদেবীগণ একই 
রূপ বার বার দেখতে দেখতে তাদের দর্শনে চমকারিত জন্মায় কি 
করে ? এজনাই বল্লেন, “অনুসবাভিনবম্” অর্থাৎ প্রতি ক্ষণে ক্ষণেই 
কৃষ্তরূপ নূতন | সুতরাং গোপীগণের প্রতিনিয়ত শ্ৰীকৃষ্ণের বূপমাধূর্ষের 
দর্শনেও আব্কাদন চমকারিতার কোন অভাব হয় না | হয়ত কেউ বলতে 
পারেন, যখন সেই মাধুর্য বুজেই আছে, তখন ব্রজের সব প্রেমিকগণই ত তা 
আন্মাদন করবেন একা গোপীগণেরই তা ভোগা একথা বলছেন কেন ? 
তাই বল্লেন “দুরাপম্” অর্থাৎ অন্য ব্রজপ্রেমিকগণে মহাভাবাখা প্রেমের 
অভাব নিবন্ধন একমাত্র মহাভাববতী বুজগোপীগণেই সাক্ষাৎ শৃঙ্গার শ্রীকৃষ্ণের 
এই বূপমাধূরী আস্বাদ্য হয়ে থাকে, অন্যে ইহা দুর্লভ | সখিগণ’ ব্রজগোপীগণ 
কি অপূর্ব তপস্যা করেছিলেন তা যদি কোন অভিজ্ঞজনের কাছে জানতে 
পারতাম, তবে আমরাও সেই তপস্যা করে গোপী হয়ে জন্মগ্রহণ করে 
সেই মাধুৰ্য আস্বাদন করতে পারতাম | ভাবের আবেগে মথুরানাগরীগণ 
তিপস্যার কথা বললেও বস্তুত কোন তপস্যার ছারাই গোপী হয়ে শ্ৰীকৃষ্ণমাধৰ্য 
আস্বাদন করতে পারা যায় না | গোপীগণ শীকৃষ্জের নিতাপ্রেয়সী, তাঁরা 
নিতাকালই শ্রীকৃষ্তমাধূর্য আস্বাদন করছেন | যীরা রাগানুগা ভক্তির আশ্রয়ে 
ব্জগোপিকাগণের আনুগতো ভজন করেন, তারাই ভজনের সিদ্ধিতে বুজগোপী 
হয়ে জন্মগ্রহণ করে তাদের আনুগতো শ্রীকৃষ্তমাধূর্য আহ্কাদন করতে সক্ষম 
হন | অতএব = 

“অপূর্ব মাধুরী কৃষ্ণের অপূর্ব তাঁর বল | 

যাহার শৃবণে মন হয় টলমল ॥ 

কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপাজায় লোভ | 

সম্যক আহ্াদিতে নারে মনে রহে ক্ষোভ ॥ 

এইত তীয় হেতুর কৈল বিবরণ | 

তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ |৮ ( চৈঃ চঃ ) 

মাধুযমূরতি শ্রীকৃষ্ণের অপূর্বমাধূরী | যে মাধুরী একমাত্র ব্রজেন্দরনন্দন 

ব্যতীত অন্য কোন ভগবস্বরূপে নেই | সেই ব্রজেন্দ্ন্দনের অসাধারণ 
মাধূর্ষের এটিই অপূর্ব শক্তি যে, এটি ব্রজেন্দনন্দনের চিত্তেও আস্বাদনের 
নিমিত্ত দুর্বার লোভের উদ্গাম ঘটায়, য| বুজলীলায় তিনি চেস্টা করেও 
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আক্কাদন করতে পারেন না ; এজন্য তার চিত্তে বিপুল ক্ষোভের উদয় 
হয় | এটিই দ্বিতীয় বাঞ্ছা “কৈছন মোর মণুরিমা” এর উদ্গমের প্রতি 
কারণ | এক্ষণে তৃতীয় বাঞ্চার “কৈছন ভাবে তিহো ভোর” অর্থাৎ 
শ্রীকৃষ্ের অনুভবে শ্রীরাধারাণীর কতখানি সুখ বা আনন্দ হয়, এই বাগ্ঠার 
কথা উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথমতঃ গোপীগণের সুখ বা আনন্দের ন্ববূপটি 
নিরূপণ করা হচ্ছে, কারণ তা না হলে গোপী-শিরোমণি শ্বীরাধারাণীর 
সুখের স্বরূপ জানা যাবে না | প্রথমতঃ বলা হচ্ডে- 
“গোপীগণের প্রেম রূঢ় মহাভাব নাম ! 
বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম কভু নহে কাম ॥” (4 ) 

স্বসূখবাঞ্চাই সুখোৎপত্তির কারণ, কিন্তু গোপীগণের স্ব-সুখবাঞ্ছ! বিনাও 
শীকৃষ্তানভবজনিত সুখোল্লাস হয়ে থাকে | গোপীপ্রেমের বৈশিষ্টাই এরূপ 
যে, কারণ বিনাও কার্ধোৎপত্তি হয় | সূর্য যেমন স্বীয় কিরণমালা ছারা 
নিখিল বিশ্বের অন্ধকারকে বিদূরিত করে বস্তু প্রকাশ করে থাকেন, তদ্রপ 
অনুরাগের যে অবস্থা নিঃসীমত৷ প্রাপ্ত হয়ে অনুরাগীর হৃদয়গুহাস্তৰ্গত 
ব্বসুখতাৎপর্যর্ূপ অন্ধকার বিদুরিত করে স্বীয় সম্বন্ধি জনমাতেন খপয়কে 
অনুরাগময় করে তোলে, সেই অবস্থার নাম “মহাভাব" | গোপীগণে রূঢ় 
এবং শ্বীরাধারাণী ও তীর গণে রূঢ় অপেক্ষাও পরমোতকর্ষপ্রাপ্ত অধিরূঢ় 
মহাভাব এবং বিরহে মোহনভাব ও তার চরম অনুভাৰ দিব্যোন্মাদাদি 
প্রকাশ পেয়ে থাকে | **** 

‘কাম’ ও “প্রেম” এইদুটি শব্দই ইচ্ছার্থ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন | ‘পৰী’ 
ধাতুর উত্তর ‘ক্‌’ প্রতায় করে ‘প্ৰিয়’ পদটি সিদ্ধ হয়, তার উত্তর ভাবে 
“ইমন্‌* প্রত্যয় করলে ‘প্রেম’ এই পদটি নিষ্পন্ন হয় | আবার ‘কম্‌’ ধাতুর 
উত্তর ‘ঘঞ্’ প্রতায়ে ‘কাম’ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়ে থাকে | এই দুইটি ধাতুর 
অর্থই “ইচ্ছা” | কাম ও প্রেম এই দুটিই ইচ্ডার্থ ধাতু হলেও “কাম? 
স্বসুখবাঞ্ছাপূৰ্ণ এবং ‘প্ৰেম’ স্বসুখবাগ্তাবিহীন শ্রীকৃষ্ধেন্দিয়সুখবাঞ্তাময় | 
অতএব কাম ও প্রেমের অর্থগত বৈষম্য না থাকলেও তাৎপর্যগত বৈবমা 
অতি বিপুল-কাম আত্রেন্দ্িয়সুখবাসনায় লৌহের ন্যায় মলিন, প্রেম 


**** শ্ৰীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে মহাভাবের বিচিত্রতাময় প্রকাশ দষ্টব্য | 
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অমানিশার অন্ধকার, প্রেম কুষ্চেন্দ্ৰিয়সুখভাবনায় স্তপ্রকাশ দিবালোক | কাম 
আত্তন্দ্ৰিয়-সুখবাসনার পুথিগন্ধময় নরক আর প্রেম কৃষ্ণেন্দ্ৰিয়গীতিবাসনার 
নন্দন কানন | কাজেই গোপীগণের প্রেম ‘বিশুদ্ধ নির্মল |’ যদিও বিশুদ্ধ 
ও নির্মল পদ দুটি একার্থ বাচক, তবু গোপিকার প্রেমে যে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম 
উপাধিও নেই এটি বুঝাবার জনাই বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম বল৷ হয়েছে | 
গোপীগণের চিত্তে যদিও স্বসুখবাঞ্জারূপ কামগন্ধ নেই, তথাপি তাদের 
চিত্তে শীকৃষ্ণানুভবজনিত বিপুল সুখোল্লাস প্রকাশ পেয়ে থাকে | এই 
বিষয়টি পরে বিশদভাবে বলা হবে | অতএব গোপী-শিরোমণি শ্বীরাধার 
শ্ীকৃষ্ঞানুভবজনিত সুখোল্লাস দর্শনে শ্বীকৃষ্জের তা আস্বাদনের নিমিত্ত বাঞ্চার 
উদ্গম হওয়া কিচ্ছুই বিচিত্র কথা নয় | প্রশ্ন হতে পারে, গোপিকার 
প্রেমকেও তো ‘কাম’ নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে ? শ্রীমভাগবতে দেখা 
ষায়-“গোপাঃ কামাও” (ভাঃ৭1১।৩০) হ্যা, কোন এক বিশেষ কারণেই 
গোপীপ্রেম ‘কাম’ আখ্যা প্রাপ্ত হয়েছে-- 
“আসাং প্রেমবিশেষোহয়ং প্রাপ্তাঃ কামপি মাধুরীম্‌ | 
তত্তক্রীড়া-নিদানতাও কাম ইত্যুচাতে বুধৈঃ ॥” 
(ভঃ রঃ সিঃ-১৷২৷২৮৪ ) 
অর্থাৎ “গোপীগণের প্রেমবিশেষ কোন অনির্বচনীয় মাধুরী প্রাপ্ত 
হয়ে সেই সেই ক্রীড়ার কারণ হয় বলে পণ্ডিতেরা এই প্রেমবিশেষকেই 
“কাম” আখ্যা দিয়ে থাকেন |” কাম বাভিচারী-বহ বিষয়গামী, প্রেম 
একনিষ্ঠ ; তার গতি সিম্ধুগামী গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় কৃষ্ণের দিকে অবিচ্ছিন্ন ! 
কামের হেয়াংশ স্বসুখানুন্ধান বর্জিত হয়ে যদি তার ছারা ভগবওসুখের 
আবুক্ল্যানুসন্ধানই বুঝায়, তবে এ কাম পরমপুরুষার্থরূপে শাস্ত্ৰে বহ প্রশংসিত 
হ্য় | কামের উপাদেয় অংশ তীব্র পিপাসাটি তখন কেবল বিদ্যমান থাকে 
এবং সেই অদম্য বেগবতী পিপাসা প্রেমের অনুগত থেকে সাধ্যবস্তুকে নব 
নব ভাবে আস্বাদন করায়ে থাকে | 
“সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম | 
কাম ত্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম ॥৮ (চৈ চঃ) 
বাহিরে ক্রীড়া-সাম্য আছে, অথচ আত্ন্ডরিয়সুখবাসনার অত্যন্তাভাব_ 
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গোপীপ্রেমের এক অতি দুর্জয় রহস্য ! প্রাকৃত জগতেও যেমন কার্যত: ভেদ 
না থাকলেও লক্ষাগত ভেদ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ কাম ও প্রেমে অর্থগত ভেদ 
না থাকলেও উদ্দেশাগত বিপুলভেদ বিদ্যমান | যেমন কোন উদ্যানে 
দুইবাক্তি পৃষ্পচয়ন করছে | এক ব্যক্তি স্বীয় ঘবাণেন্দ্িয়-চরিতার্থের জন্য 
এবং অপরব্যক্তি ভগবতসেবার নিমিত্ত কুসুম সংগ্রহ করছে | উভয়ের 
কার্ষের মধ্যে কোন ভেদ নেই, কিন্তু প্রথমব্যক্তির উদ্দেশাটি নিভেন্দৰিয় 
ভোগরূপ মায়িকবৃত্তি বলে বন্ধনই সৃষ্টি করবে | দ্িতীয়ব্যক্তির উদ্দেশাটি 
ভগবৎসেবা বা ভগবওভক্তিরূপ স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলে প্রেমোন্মেষের সহায়ক 
হবে । দুইটিতে আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য বিদ্যমান | শ্রীরাধার ভাবে মহাপ্রভুর 
উক্তি- . 
“না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্চি তার সুখ 
তার সুখে আমার তাৎপর্য | 
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তার হইল মহাসুখ, 
সেই দুঃখ মোর সুখবর্ধ্য |” ( চেঃ চঃ ) 
ব্বজগোপীগণের সমর্থারতি | সম্ভোগেচ্ছাকে রতির অনুগত করে 
রাখাই সমর্থারতির লক্ষণ | যেমন অগ্নির সহিত তাদাত্যাপ্রাপ্ত লৌহের 
শীতলতা ও নিজ বর্ণ অপসারিত হয়ে অগ্নির দাহিকাশক্তি ও প্রকাশগুণ 
তাতে সংক্রমিত হয়, তদ্রপ রতি বা শ্ৰীকৃষ্ণের সুখবিধানের নিমিত্ত প্রগাঢ় 
অনুরাগের সহিত সস্তোগেচ্ছা তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হলে নিজ-সুখেচ্ছা সম্পূর্ণভাবে 
দূরীভূত হয়ে হৃদয়টি অনুরাগের কৃুক্কুমবর্ণে রঞ্জিত হয় | সেখানে রতিরই 
সম্পূর্ণ মুখাতা সম্তোগেচ্ছার গৌণত৷ মাত্র | 
“কঞ্চিছিশেষমায়ান্তা। সস্তোগেচ্ছা ষয়াহভিতঃ | 
রত্যা তাদাত্ম্মমাপন্ন৷ সা সমর্থেতি ভণ্যতে ॥” (উঃ নীঃ ) 
শ্বীমৎ জীবগোস্বামিপাদ এইশ্রোকের টীকায় লিখেছেন-_“সম্তোগঃ 
খলু ছিবিধঃ :-প্রিয়জনদারা স্বেন্দ্ৰিয়তৰ্পণসুখময়ঃ স্বদারা তদিন্দিয়- 
তর্পণসুখভাবনাময়স্চেতি । তত্র পুকেছা কামঃ-স্বহিতোন্মুখত্বাৎ | উত্তরেচ্ছাতু 
রতিঃ প্রিয়জনহিতোন্মুখতাত | তত্র চোত্তরসম্তোগে প্ৰিয়জনস্পৰ্শসূখঞ্চ 
ভবত্যেবেতি | যদ্যপি তদিচ্ছা দূৰ্ব্বারা, তথাপি বলবত্বাৎ কঞ্চিদ্বিশেষমায়ান্ত্যা 
ষয়৷ রত্যা মিলিতস্ত্াত্তত্তাদাত্ম্মাপন্ন৷ ভবতি সা রতিঃ সর্ব্বাতিক্রমিসামর্ধ্যাৎ 
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সমর্থেতি ভণাত ইতি |” ( লোচনরোচনী ) তাৎপর্য এইযে, সস্তোগ 
দুইপ্রকার-(১) প্ৰিয়জনদার| নিজেন্দ্রিয় তৰ্পণ সুখময়, (২) নিজদ্বার| প্রিয়জনের 
ইন্দ্রিয়তপণসূখ ভাবনাময় | পূর্বেরটি কাম, যেহেতু তাতে নিজেন্দিয় সুখবাসনা 
রয়েছে | পরেরটি রতি, যেহেতু তাতে প্রিয়জনের সুখভাবনা বিদ্যমান | 
যদ্যপি উত্তরেচ্জায় বা রতিতে প্রিয়জনের স্পর্শাদি সুখ অতি অবশাই হয়ে 
থাকে, কারণ তা অতিশয় দুর্বার : তথাপি যা অতিশয় বলবত্ব হেতু কোন 
অন্যান্য মধুরারতি ( সাধারণী, সমঞ্জসা ) অপেক্ষা অতি সামর্থহেত তাকে 
“সমর্থারতি' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে | গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেই 
কৃতকতার্থ, নিজসুখের প্রতি তাদের আদৌ লক্ষ্য নাই | “কান্ত-সেবা 
সুখপূর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর”, একথা ব্রজবালাগণেই বলতে পারেন | 
সুতরাং ব্রজবালাগণের অতি বিশুদ্ধ নিষ্কাম প্রেমই ‘কাম’ আখা প্রাপ্ত হয়ে 
থাকে তাই শ্রীউদ্ধব প্রভৃতি পরম ভগবৎপ্রিয়গণও এই কাম প্রাপ্তির নিমিত্ত 
আকাঙ্া করে থাকেন | 

“প্রেমৈৰ গোপরামাণাং কাম ইতাগমতপ্রথাম্‌ | 

ইত্যদ্ধবাদয়োহপোতং বাঞ্চন্তি ভগবতপ্রিয়াঃ ॥” 

( গৌতমীয় তন্ত্র) 
যিনি শ্রীকৃষ্ণ-সুখ সাধনের নিমিত্ত যত বড় ত্যাগ করতে পারেন, 

তিনি তত বড় প্রেমিক | গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ-সুখ সাধননিমিত্ত প্রাণ অপেক্ষাও 
দুস্তাজ আর্পথাদি হেলায় পরিত্যাগ করেছেন-_ 

“লোকধর্ম বেদধর্ম দেহ ধর্ম কর্ম | 

লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্যুসুধ মর্ম || 

দুত্যক্ত আৰ্যপথ নিজ পরিজন | 

স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ত্সন || 

সকাৰ্তাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন | 

কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম সেবন | 

ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ | 

হচ্ছ ধৌত বন্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ ||” ( চৈঃ চঃ ) 

গোপীগণ লৌকিক আচরণ, বেদবিহিত বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম প্রভৃতি নিয়মিত 


ভৰতক 
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কার্য ; স্নান, ভোজন, শয়ন, নিদ্বাদি দেভধর্ম : কায়িক, বাচিক ও মানস 
চেষ্টাবূপ কর্ম : লজ্জা অর্থাৎ অকার্ষে ঘৃণাবুদ্ধি, ধৈৰ্য-চিত্ত-চাঞ্চলোর কারণ 
উপস্থিত হলেও অচাঞ্চলা ; দেহসুখ-ভোগবিলাসাদি ; আত্মসুখ অর্থাৎ 
দেহাতিরিক্ত আত্মানুভব জনিত পরমানন্দ ; আর্ষপথ বা স্ত্ৰীজনের প্রাণাপেক্ষাও 
ভর্খসনাদি ; অন্যান্য সবই ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করে থাকেন | 

পুশ হতে পারে, জগতেও কোন কোন রমণীকে উকটকামের 
প্রেরণায় বেদধর্মাদি ত্যাগ করে অন্যপুরুষের ভজন করতে দেখা যায়, 
তাহলে ব্রজান্গনাগণের এই ত্যাগটি কি্ূপে প্রশংসিত হতে পারে ? এরই 
উত্তরে বল৷ হয়েছে-“কৃষ্তসুখ হেতু করে প্রেম সেবন |” লোকে যে 
নিজসুখ সাধনের জন্য ধর্মাদি ত্যাগ করে থাকে তার নাম কাম, তা অতি 
জঘন্য, নিন্দিত ও দুঃখময় নরকগতি প্রদায়ী | এজগতে নিজসুখের জনাই 
পতি প্রভৃতি সবাই প্রিয় হয়ে থাকে, পতির সুখের জন্য পতি প্রিয় হয় 
না | “ন বা অরে পত্যঃ কামায় পতি প্ৰিয়ো ভবতি.................. আত্ানস্ত 
কামায় সৰ্ব্বং প্রিয়ং ভবতি” ( শ্ৰুতি ) নিষ্কাম বিশুদ্ধ প্রেম একমাত্র 
কোটিগুণ প্ৰিয় । বুজদেবীগণ শ্ৰীকৃষ্ণসুখের নিমিত্ত বিশুদ্ধ প্রেমসেবা করে 
থাকেন, নিজের দিক্‌টি তাদের একবারেই শূন্য, এজন্যই তাদের এই ত্যাগ 
পরম প্রশংসিত | 

গোপীগণের শ্ৰীকৃষ্ণসুখাৰ্থে এই প্রেমসেবাকে শ্ৰীকৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ 
বলা হয় | তাদের শীকৃষ্ণ-সেবন নিমিত্ত অনস্ত আকুলতা মাখা পিপাসার 
নাম দৃঢ় অনুরাগ | ইহকাল, পরকাল, ধর্ম, অধৰ্ম, মান, অপমান, দেহ, 
ইন্দ্ৰিয়, আত্মা, স্বজন, বন্ধ, বান্ধব প্রভৃতির অনুসন্ধানরহিত করে দেওয়াই 
এই অনুরাগের অসাধারণ কাৰ্য | শীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে রাগের লক্ষণে বল! 
হয়েছে-“দুঃখমপাধিকং চিত্তে সুখতেনৈব বাজাতে | যতস্ত প্রণয়োকর্ষা 
স রাগঃ ইতি কীর্ত্াতে ॥” প্রণয়ের যে উৎকর্ষ অবস্থায় শ্রীকৃষ্তপ্রাপ্তির 
সম্ভাবনায় অতিশয় দুঃখও সুখরূপে প্রতিভাত হয়, রসিকগণ তাকেই “রাগ” 
নামে অভিহিত করেন । অর্থাৎ অনন্ত দুঃখরাশি স্বীকার করেও যদি শ্ৰীকৃষ্ণকে 
পাওয়া যায়, তাহলে সেই অনন্ত দূঃখও শ্রীকৃক্তপ্রাপক হেতু সুখ বলে মনে 
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হয় | তন্মধ্যে পরমমর্যাদাসম্পন্না পতিব্রতা কুলরমণীগণের পাতিব্বতা 
ধ্বংস সকল দুঃখ থেকেই এমনকি অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে, বিষভক্ষণে মৃত্যু 
অপেক্ষাও অতীব দুঃখজনক, কারণ পাতিব্রিত্য নস্ট হবার উপক্ৰম হলে ভার 
অনায়াসেই মৃত্যুকে বরণ করে থাকেন | শ্রীল ব্ৰজদেবীগণ শ্ৰীকৃষ্ণে আকুল 
পিপাসার আবেগে সেই অতিশয় দুঃখদ পাতিব্বত্য ধ্বংসেও পরমানন্দ বোধ 
করেছিলেন এজন্য এঁদের রাগটি অথাৎ আকুলতাময় পিপাসাটি অতি 
গাঢ় | এই রাগটি আবার যখন প্রতিক্ষণে নব-নবায়মান হয়ে নিত্যানুভূত 
শ্ৰীকৃষ্ণকেও নব-নবরূপে অনুভব করায়, তখন তার নাম হয় অনুরাগ 
গোপীগণের শ্ৰীকৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ বা বিশুদ্ধ অনুরাগ | স্বচ্ছ বা নির্মল 
ধৌতবন্ত্রে যেমন কোন কালো দাগ লুকিয়ে থাকতে পারে না, ফুটেই উঠে, 
তেমনি বিশুদ্ধ অনুৱাগের ভিতরে কামের বা৷ আত্যেন্দ্ৰিয়-সুখবাসনার কোন 
সত্তা লুকিয়ে থাকতে পারে না, দেহের ও বাকোর চেষ্টায় তা বাইরে ফুটে 
উঠে | তা কখনই বিশুদ্ধ অনুরাগ হতে পারে না | যেমন রুক্যিণীহরণ 
কালে শ্ৰীকৃষ্ণ যখন যুদ্ধে পরাজিত রুঝ্মীরাজাকে রথে এনে বন্ধন করেছিলেন, 
উঠেছিল | 

প্রশ্ন হতে পারে, গোপীগণের যদি নিজসুখের অভিলাষ না-ই থাকে, 
তবে তাঁর! শ্ৰীকৃষ্ণ-সঙ্গাদি করেন কেন ? কারণ প্রয়োজন ব্যতীত কারো 
কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মাতে পারে না | এজন্য বলা হয়েছে- 
“অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ | 


“যত্তে সুজাতচরণাম্ুরুহৎ জ্তনেষু ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধিমহি কর্কশেষু | 
তেলাটবীমটসি তাধতে ন কিং স্বিও কৃর্পাদিভির্মতি ধীৰ্ভবদায়ুষাং নঃ ॥” 


( ভাঃ ১০৷৩১৷১৯ ) 
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“হে প্রিয় ! তোমার যে অতি সুকোমল চরণকমল আমাদের কঠিন 
স্তনমণ্লে আঘাত লাগবে ভেবে আমরা ভীত হয়ে ধীরে ধীরে বক্ষে ধারণ 
করে থাকি, তুমি সেই চরণকমল ছারা এই রজনীতে বনে ভুমণ করছ ; 
তীক্ষ্ম-সূক্ষ্ম-শিলাদি ছারা তা ব্যথিত হচ্ছে না কি ? অতি অবশ্যই ব্যথিত 
জীবন |” 

এস্বলে একটি বিশেষ বুঝবার বিষয় এইযে, মধুররসে প্রিয়া প্রিয়কে 
বক্ষে ধারণ করে সুখে আত্মহারা হয়ে থাকে | বুজদেবীগণ কোটিপ্রাণাপেক্ষা 
প্রিয়তম সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ শ্ৰীকৃষ্ণের চরণ বক্ষে ধারণ করেও নিজসুখে 
আত্মহারা না হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে কঠিন কুচে আঘাত লাগার সম্ভাবনায় 
ধীরে ধীরে তা বক্ষে ধারণ করে থাকেন । প্রশ্ব হতে পারে, তাহলে তীরা 
শ্ৰীকৃষ্ণের চরণ বক্ষে না ধারণ করলেইত পারেন ? তদৃত্তরে বলা হয়েছে-- 
রসিকশেখর শ্ৰীকৃষ্ণ যখন তাদের বক্ষজোপরি শ্বীচরণ অর্পণ করেন, তখন 
তাঁর সুখোল্লাস শ্বীগাপীগণ তীর শ্বীমুখদর্শনে স্পত্টঁতঃ বুঝতে পারেন | 
সুতরাং তাকে সুখও দিতে হবে, অথচ দুঃখ দিতে হবে না; এজন্য কঠিন 
কুচমণ্ডলে তীর শ্বীচরণে সমর্দ-সন্তাবনায় ধীরে-বীরে ধারণ করেন | এতে 
হয়েছে | রঢ়মহাভাবের একটি লক্ষণ-শ্ীকৃষ্জের সুখসভাবেও খেদান্বিত 
হওয়া “খিন্নতৃং তৎসৌখোহপ্যাৰ্ত্তিশঙ্কয়৷” ( উঃ নীঃ ) এটি মহাভাববতী 
ব্রজসুন্দরীগণেরই নিজস্ব ভাব-সম্পদ্‌ | অন্যের কথা দূরে থাক, শ্রীরুক্ম্ণী 
প্রভৃতি মহিযীবৃন্দেরও এই ভাবসম্পত্তিতে অধিকার নাই | 

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, গোপীগণের নিজ দৈহিকসুখাদির কোনরূপ 
অভিলাষ নেই, কেবল শ্রীকৃষ্ণসুখের জনাই তাদের শ্বীকৃষ্তের সহিত সম্বন্ধ | 
তাই যদি হয় তবে গোপীগণ নিজদেহকে মার্জিত ভূষিত করেন কেন ? এ 
তো নিজদেহের প্রতি প্রীতির বা দেহসুখেরই পরিচায়ক ? শ্বীমভাগবতে 
বর্ণিত আছে, রাসরজনীতে যখন শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্তের বাশি বাজছিল, তখন 
গোপীগণ কেউ কেউ অঙ্গে চন্দনাদি লেপন করছিলেন, কেউবা উদর্তনাদি 
দার! অঙ্গমার্জন করছিলেন, কোন গোপী নয়নে অঞ্জন দিচ্ছিলেন--“লিম্পত্ত্যঃ 
প্রমুজন্তোহন্যা অঞ্জস্তাঃ কাশ্চ লোচনে” ( ভাঃ-১০1২৯1৭ ) ইত্যাদি | 
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তদৃত্তরে বল্লেন 

“তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত | 

সেতো ত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত ॥ 

‘এই দেহ কৈলু আমি কৃষ্ণে সমপর্ণ | 

তাঁর ধন তাঁর ইহা সভোগসাধন ॥ 

এদেহ-দশন-স্পশে কৃষ্ণ-সন্তোষণ | 

এই লাগি করে দেহের মাজনি-ভূষণ ॥” ( চৈঃ চঃ ) 

স্বীয় দেহেন্দ্িয়ের সুখবাসনা না থাকলেও গোপীগণ যে নিজ দেহের 

প্রতি প্রীতি প্রকাশ করেন. সেটিও শ্বীকৃষ্পুখের জন্যই- নিজ দেহসুখের 
জন্য নয় | তাদের ভাবনা-ীরা তাদের দেহ শীকৃষ্তে সমর্পণ করেছেন, 
যেহেতু গোপিকার দেহ শ্রীকৃষ্যেরই সম্পত্তি তাদের নিজেদের নয় | তাদের 
মহাভাবের দেহ শ্রীকৃষ্তসেবার শ্ৰেষ্ঠতৰ উপচার, শীকৃষ্যের সস্তোগানন্দ 
লাভের চরম সাধন তাদের দেহ | তাদের দেহ দর্শনে, স্পর্শে শ্ৰীকৃষ্ণ সুখী 
হয়ে থাকেন এটি তাদের প্রতাক্ষ অনুভূতি | তাদের অসংস্কৃত অমার্জিত 
দেহ দর্শনেও যখন শ্রীকৃষ্ণ সুখী হয়ে থাকেন, তখন সেই দেহকে তীর 
মার্জিত ভূষিত করলে যে শ্রীকৃষ্ের সমধিক আনন্দ বৃদ্ধি হবে তাতে 
সন্দেহের কোন অবকাশ নেই | এজন্যই তাদের দেহকে মার্জিত ভূষিত 
করা, নিজদেহসুখের জন্য নয় | সর্বপ্রকারে গোপিকার দেহ, মন ও প্রাণের 
বৃত্তিগুলি শীকৃষ্ণসুখে কেন্দ্রীভূত | রসিকশিরোমণি শ্বীকৃষ্ণেরও এটি অনুভবের 
বিষয় | তিনি শ্ৰীঅৰ্জুনের প্রতি বলেছেন_ 

“নিজাঙ্গমপি যা| গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে | 

তাভাঃ পরং ন মে পার্থ নিগুঢ়প্রেমভাজনম্‌ ॥” 

( লঘুভাগবতামৃতম্‌ ) 
শ্ৰীকৃষ্ণ বল্লেন্‌ “হে অর্জুন ! যে গোপীগণ স্ব স্ব দেহকেও আমার 

বস্তজ্ঞানে মাজন-ভূষণাদি ছারা যত্ন করেন, সেই গোপীগণব্যতীত আমার 
নিগৃট প্রেমের পাত্র আর কেউ নেই |” গোপীগণ মনে করেন, তাদের দেহ 
তীর! শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানের নিমিত্ত শ্ৰীকৃষ্ণে সমৰ্পণ করেছেন, সুতরাং 
দেহে তাদের কোন সত্ত্ব নেই, তাতে শ্ৰীকৃষ্ণেরই সম্পূর্ণ সত্ব জন্মেছে । 
সুতরাং তারা৷ শ্রীকৃষ্ণের বস্তরই যত্ন করছেন এই জ্ঞানেই তীরা দেহের 
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মার্ডন-ভূষণাদি করে থাকেন ; তাই তাঁদের ন্যায় শীকুন্দের রতসাময় প্ৰেমপাত্ী 
দ্বিতীয় আর কেউই নেই | 
এই প্রকরণের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে শ্ৰীকৃষ্দ্ৰের সহিত মিলনে শ্বীরাধার 

কি জাতীয় সুখ হয়, তা আস্বাদনের জন্য শ্ৰীকৃষ্ণের লোভের উদয় এটিই 
তাঁর তৃতীয় বাঞ্চা | অথচ এখানে বল৷ হচ্ছে, গোপীগণের নিজসুখবাগ্তার 
লেশও নেই | সুখবাঞ্চ। না থাকলে তাদের সুখও হবে না, সুতরাং 
গোপীশিরোমণি শীরাধার সুখে শ্ৰীকৃষ্ণের প্রলক্ক হওয়ার কোন প্রশুই উঠে 
না | এই বিষয়ের সমাধানের নিমিত্ত বল৷ হচ্ছে 

“আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব | 

বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥ 

গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন | 

সুখবাঞ্ভা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ ॥ 

তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্কাদয় !| 

তীসভার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ | 

তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ ॥ 

এ বিষয়ের একমাত্র দেখি সমাধান | 

গোপিকার সুখ কুষ্ণসুধে পয্যবসান ॥” 

গোপীগণের ভাবের একটি অদ্ভুত অথাৎ অত্যাশ্চযময় স্বভাব বা 

একটি অদৃষ্টচর অশ্ৰুতপূৰ্ব অসাধারণ ধর্ম আছে | সুখবাঞ্জ থাকলেই সুখোদয় 
হবে, এটিই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু গোপিকার প্রেমের বা মহাভাবের অসাধারণ 
ধর্ম এই যে সুখবান্থী বিনাও সুখের উদয় হয়ে থাকে | কারণ বিনা কার্ষের 
উদয় ; এই অচিস্তাপ্রভাৰ বিচার-পদ্ধতির অতীত | এই অচিন্তাপূভাবটিই_ 
হচ্ছে গোপীগণ যখন শীকৃষ্ণ দর্শন করেন তখন তীদের সুখবাঞ্তা না 
থাকলেও কোটিগুণ সুখের উদয় হয়ে থাকে | গোপিকার দর্শনে শ্ৰীকৃষ্ণের 
যে আনন্দ হয় শ্ৰীকৃষ্ণ দর্শনে গোপীগণের তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিক 
সুখের উদয় হয় । গোপীগণের স্বসূখবাঞ্চা বিনাও কোটিগুণ সুখের উদয় 
এই বিরোধের বা কারণ বিনাই কাষোৎপত্তির একমাত্র সমাধান এই যে. 
'গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্যাবসান" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্তের সুখোৎপত্তি দর্শনে 
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গোপীগণের সুখোৎপত্তি হয়ে থাকে সেই সুখ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের সুখোল্লাস 
অতিশয় বৃদ্ধি পেয়ে থাকে | অতএব শ্ৰীকৃষ্ণের থেকে গোপীগণ যে 
সুখলাভ করেন সেই সুখটি শ্ৰীকৃষ্ণকেই সুখী করে থাকে অর্থাত গোপিকার 
সুখে কৃষ্ণসুখকে পোষণ করে | সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে গোপীগণের সুখানুসন্ধান 
যে নাই-এটিই প্রতিপন্ন হল । তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বল্লেন- 

“কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী-রূপগুণে | 

তীর সুখে সুখ-বৃদ্ধি হয় গোপীগণে ॥ 

অতএব সেই সুখে কৃষ্ণসুখ পোষে | 

এই-হেতু গোপী-প্রেমে নাহি কামদোষে ॥ 

প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্ৰয়ানন্দ | 

তাহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্চার সম্বন্ধ ॥ 

নিরুপাধি প্রেম যাহা তাহা এই রীতি | 

প্রীতি বিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥” ( চৈঃ চঃ )| 

প্রীতির বিষয় শ্ৰীকৃষ্ণ এবং প্রীতির আশ্রয় গোপীগণ, প্রীতির বিষয় 
শ্রীকৃষ্ণের আনন্দে আশ্রয় গোপীগণের আনন্দ সেখানে নিভপুখ বাঞ্চার সম্বন্ধ 
কিছুমাত্র নেই | যেখানে যেখানে নিরুপাধি প্রেম, সেখানে সেখানেই 
প্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণের সুখে আশ্রয় ভক্তগণের সুখ অননুসন্ধানেই হয়ে 
থাকে | এটি শুদ্ধপ্রীতিরই স্বভাবগত ধর্ম | 
শ্ৰীকৃষ্ণের হলাদিনীশক্তি মিলিত সম্বিত্শক্তির সারাংশই ভক্তি | এখানে 

“সার” অৰ্থে ভগবদানুকুল্যাভিলাষ বিশেষ | শ্রীভগবানকে সেবা করে সুখী 
করার যে অভিলাষ বা প্রবৃত্তি তাকেই এখানে ‘সার’ বলা হয়েছে | এই 


তাহলে তো ভক্তির অপুরুষার্থতাই প্রকাশ পায়, কারণ সুখ বা আনন্দই 
জীবের পুরষার্থ? সুতরাং নিরুপাধি বা নিষ্কাম ভক্তি কিরূপে সুসিদ্ধ হতে 
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পারে ? এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে ভক্তিশাপ্র বলেন-ভগবওসেবাতে ভক্তের 
চিত্তে ‘আমার সুখ হোক বা হচ্ছে’ এরূপ স্বতন্ত্রভাবে কোন সুখানুসন্ধান 
উদিত না হলেও ভগবতসেবায় শ্বীভগবানের সুখোল্লাসের অনুভবে ভক্তের 
হৃদয়ে একটি সোল্লাস সুখ স্বয়ংই উদিত হয় | যেমন কোন বৃক্ষের 
মূলদেশের সেচনে তার শাখা-পল্লবাদি আপনা-আপনি উল্লসিত হয়, তদ্ৰূপ 
সর্বাশবয়, শ্রীভগবানের সুখানৃভবে তদাশ্রিত ভক্তের চিত্তে একটি স্বরূপোল্লাস- 
সুখ স্বতঃই উদিত হয়ে থাকে | এই সুখে ভক্তের চিত্ত প্রমত্ত না হয়ে 
তাতে ভগবতসেবার স্পুহাটিই অধিকতরবরূপে জেগে ওঠে | এরূপ ভগবণ 
সেবাস্পৃহাময় সেবা-সোল্লাস-সুখই নিরূপাধি বা নিষ্কাম৷ ভক্তি-এটিই 
পঞ্চমপুরুষার্থ | এই নিক্ষাম৷ ভক্তির পরাকাষ্ঠা বা চরম সোপান মহাভাববতী 
ব্লজগোপিকাগণের শীগোবিন্দপদারবিন্দ-নিষেবণেই দৃষ্ট হয় | এর অনুভব 
কেবলই তাদৃশ মহামহতের কৃপা সাপেক্ষ | 
“সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা 
রূপে গুণে সৌভাগো প্রেমে সব্বাধিকা ॥” (এ ) 

গোপীপ্রেম যে পরম বিশুদ্ধ কামগন্ধহীন এটি প্রতিপাদন করে 
করছেন | মহাভাববতী গোপীগণের মধ্যে মাদনাখ্য মহাভাববতী 
শ্ৰীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধারাণীই সর্বাপেক্ষা পরমশ্রেষ্ঠা | রূপ, গুণ, সৌভাগ্য, 
প্রেম য৷ মধুররসে শীকৃষ্ণসেবার শ্রেষ্ঠ উপচার ; সবগুলিই শ্রীরাধাতে অন্য 
গোপীগণ অপেক্ষা অতি “বিলক্ষণদূপে' বিরাজিত | এ সবগুলিই তার 
মাদনাখ্য মহাভাব থেকে উখিত | তাই সবগুলিই শ্রীকৃষ্তবশীকরণের 
মহামহোৌষবিস্বদূপ | 

শ্বীরাধারাণী ভাবেরই মূর্তি, ভাব এবং মূর্তিতে কোন ভেদ নেই | 
“মহাভাবস্বরূপা শ্বীরাধা ঠাকুরাণী | সৰ্ব্বগুণখনি সর্বকান্তা-শিরোমণি ॥” 
অন্যান্য গোপীগণের মধ্যে মহাভাব আছে, কিন্ত শ্ৰীৱাধার শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ 
মহাভাবের উপাদানেই গড়া | সুতরাং তীর সবই ভাবময় ভাব বিনা তার 
কোন পরিচয় নেই | শীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ এই ভাবের মূর্তির পরিচয় 
প্রদান করেছেন_ 
“মহাতাবচিন্তামণি-রাধার স্বরূপ | ললিতাদি সখী তীর কায়ব্যহ রূপ ॥ 
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রাধাপ্রতি কৃষ্ণক্ষেহ সুগন্ধি উদ্তন। তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ ॥ 
কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম | তারুণামৃতধারায় স্নান মধ্যম ॥ 
লাবণ্যামৃতধারায় তদুপরি স্নান | নিজলজ্ভা-শ্যাম-পটরশাটী পরিধান ॥ 
কৃম্ত-অনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ বসন | প্রণয়-মান-কঞ্চলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন || 
সৌন্দর্যা-কৃষ্কুম, সখীপ্রণয় চন্দন | স্মিত-কান্তিকপূর-তিনে অজ-বিলেপন I 
কৃষ্ণের উজ্জ্বলৱস মৃগমদভর | সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥ 
্রচ্ছন্ন-মান-বামা ধৰ্মিল্ু-বিন্যাস | ধীরাধীরাত্যক গুণ অঙ্গে পটবাস ॥ 
রাগ-তাম্লরাগে অধর উজ্জ্বল | প্রেমকৌটিলা নেত্রযুগলে কজ্ভল ॥ 
সৃদ্দাপ্ত সাত্তিকভাব হর্যাদি সঞ্চারী | এই সব ভাব-ভূষণ সব অঙ্গে ভরি ॥ 
কিলকিঞ্চিতাদি-ভাব-বিংশতি-ভূষিত | গুণশ্ৰেণী:পুষ্পমালা-সৰ্ব্বাঙ্জে-পুরিত ॥ 
সৌভাগাতিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল | প্রেমবৈচিত্তা রতু হৃদয়ে তরল ॥ 
মধ্যবয়স্থিতি-সখীস্কন্ধে করন্যাস | কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি সখী আশ-পাশ "| 
নিজান্্র-সৌরভালয়ে গর্ধব-পর্যাঙ্ক | তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ ॥| 
কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ-অবতংশ কাণে | কৃষ্ণ-নাম গুণ-যশ প্রবাহ বচনে || 
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধুপান | নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সৰ্ব্বকাম ॥ 
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ-প্ৰেম রত্নের আকর | অনুপম গুণগণ-পূৰ্ণ-কলেবর ॥” 
(চেঃ চঃ ) 
“ভক্তবৃন্দ ! প্রেমের মূর্তির এই পরিচয় ! অমৃতসিন্ধুতে যা পড়ে, 

তাই যেন অমৃতময় হয়ে যায় | তেমনি মহাতাবের সিন্ধুতে পড়ে সবই 
ভাবময় হয়ে গেছে | তার রূপ, গুণ, সৌভাগ্যাদির পরিমাণ কে নিরূপণ 
করতে পারে ? স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণও যার পার পান না, সেখানে জীব 
কোন্‌ ছার ! 

“যাহার সৌভাগাগুণ বাঞ্চে সতাতামা | 

ধার ঠাঞি কলা-বিলাস শিখে বৃজরামা ॥ 

ষীর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্চে লক্ষ্মী-পাৰ্ব্বতী । 

যার পতিত্রতা-ধর্ম বাঞ্চে অরুন্ধতী ॥ 

যার সদৃগুণগণের কৃষ্ণ না পান পার | 

তীর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ॥৮ 

শ্রীকৃষ্ত-বিলাসে শ্রীরাধার সৌন্দর্য সৌভাগ্যাদি গুণের সমধিক 
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বিকাশ | শীক্ষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌ শীরাধা স্বয়ং ভগবতা | শ্ৰীকৃষ্ণ অসমোৰ্ক্স 
এশ্বর্য মাধূর্ষের মূর্তি-শীরাধা মহাপ্রেম মহাভাবের ছবি | উভয়ের মিলনে 
অনির্বচনীয় শোভা ! শীমও রঘুনাথদাস গোন্বামিপাদ তার শ্বীর্ীবিশাখানন্দদ 
স্তোত্ৰে লিখেছেন-_ 
কৃষ্ণহৃওকৃমুদোল্লাসে সুধাকর করস্থিতিঃ 
কৃষ্তমানসহংসস্য মানসী সরসী বরা ! 
কৃষ্ভচাতক-জীবাতু নবান্তোদ-পয়ঃশ্রুতিঃ 
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কৃষ্ণমঞ্জুল-তাপিঞ্চে বিলসৎ-স্বর্ণযুথিকা 
গোবিন্দ-নব্যপাথোদে স্থিরবিদ্যল্লতাভুতা ॥ 

শীতে শ্যামশুভাঙ্গেষু পীতপট্ু-লসৎপটী ॥ 

মধৌ কৃফ্ণতরুল্লাসে মধুশীৰ্মধূরাকৃতিঃ 

মঞ্জ-মন্লাররাগস্রীঃ প্রাবৃষি শ্যামহর্ষিণী ॥ 

বরীতুং হস্ত রাসশীর্বিহরন্তী সখীশ্রিতা ॥ 

হেমন্তে স্মরযুদ্ধাথমটস্তং বাজনন্দনম্‌ | 

পৌরুষেণ পরাজেতৃং জয়শ্ৰীমূৰ্ত্তিধাৱিণী ॥” 

«শ্বীগোবিন্দের অনঙ্গ-কমল বিকাশে যিনি ভানুশ্বী বা সূৰ্যরশ্ি, 
শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকুমুদ বিকাশে যিনি সুধাকর কিরণমালা | যিনি শ্ৰীকৃষ্ণ 
বারিধার| |... যিনি শীকৃষ্তরূপ মঞ্জল-তমালে স্বণযুথিকার ন্যায় 

* বিলসিতা, গোবিন্দ-নবজলধরে অদ্ভুত স্থিরা-বিদ্যলুতা | গীষ্মকালে যিনি 
গোবিন্দের সর্বাঙ্গে কপূর চন্দন ও চন্দ্রিকা, শীতকালে শ্যাম-শুভাঙ্গে মনোহর 
পীত কৌষেয় বসন | বসন্তে যিনি কৃষ্ততরুর উল্লাসদায়িনী মধুরাকৃতি 
বাসম্তীশী, বর্ষায় শ্যামভলদের হৰ্ষদায়িনী মঞ্জুমললাররাগ | শরওকালে যিনি 
রাসরসিক শ্রীকৃষ্তকে প্রকাশো বরণ করতে সাক্ষাৎ রাসশ্রীর্ূপে সখীশ্রিতা 
হয়ে বিহার করেন | হেমন্তকালে মদনসমরের নিমিত্ত ভুমণকারী 
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বজরাজনন্দনকে পৌরুষরস ছারা পরাজিত করতে যিনি মূর্তিমতী জয়শীরূপে 
বিরাজিতা” এজন্য শ্রীরাধা সর্ব ব্রকান্তাগণ-শিরোমনি | পদ্মুপুরাণে দৃষ্ট 
হয় 
“যথা রাধা প্রিয়া বিষ্োস্তস্যাঃ কুং প্ৰিয়ং তথা | 
সর্ধগোপীষু সৈবৈকা বিষ্কোরত্যন্তবল্লভা ॥” 

“যেমন শ্রীরাধা শ্ৰীকৃষ্ণের প্রাণাধিক প্রিয়তমা তাঁর কুণ্ডও অর্থাৎ 
শ্ৰীরাধাকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণের তেমনি প্ৰিয়তম | গোপীগণ মধো শ্ৰীৱাধা শ্ৰীনন্দনন্দনের 
অতাস্ত বল্লভা অর্থাৎ সৰ্বোত্তম৷ প্ৰেয়সী !” শ্ৰীকৃষ্ণ অখণ্ডরসের রাজা শ্রীরাধা 
অখওভাবের রাজ্জী | ভাব ও রসবিচারে ভাব আরাধক ও রস আরাধ্য, এই 
আরাধ্য আরাধক সম্বন্ধেই ইনি কৃষ্ণবাঞ্চ| পূৰ্তিৱপ আরাধনায় সর্বশ্রেষ্ঠা বলে 
পুরাণাদিতে 'শরীরাধিকা” নামে খ্যাতি লাভ করেছেন | শ্রীরাধাসহ শ্রীকৃষ্ণের 


গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণের কিছুমাত্রও সুখের হেতু হতে পারেন না | 
“রাধাসহ ক্রীড়ারস বৃদ্ধির কারণ | 
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥ 
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ত-প্রাণধন | 
তীহা বিনা সুখহেতু নহে গোপীগণ ॥” (চেঃ চঃ) 
শীগীতগোবিন্দে বর্ণিত বসস্তরাসে কবি জয়দেবের অনুভবময় বাণীই 
এ বিষয়ে জ্বলম্ত সাক্ষ্য প্রদান করে থাকে | 
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শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ এই দুইশ্রোকের অতি অপূর্ব অর্থ প্রকাশ 
করেছেন_ 
“এ দুইশ্রোকের অর্থ বিচারিলে জানি | 
বিচারিতে উঠে যেন অমুতের খনি ॥ 
শতকোটি-গোপীসঙ্গে রাসবিলাস | 
তার মধ্যে একমূর্তি রহে রাধাপাশ ॥ 
সাধারণ প্রেম দেখি সৰ্ব্বত সমতা | 
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা ॥ 
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি | 
তারে না দেখিয়া ব্যাকুল হইল শ্বীহরি ॥ 
সমাক্‌ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা | 
বাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খল! ॥ 
তাহা! বিনু রাসলীলা নাহি ভায় চিতে | 
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেল৷ রাধা অন্বেষিতে ॥ 
ইতস্তত ভুমি কীহা রাধা না পাইয়া | 
বিষাদ করেন কাম-বাণে খিম্ন হৈয়া ॥ 
শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্বাপণ | 
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥” ( চৈঃ চঃ ) 


ভক্তের প্রেমের জাতি ও পরিমাণ অনুরূপ তীদের প্রেমসেবা গ্রহণের 
আকাঙ্ক্ষা শ্বীভগবানের চিত্তে জাগরিত হয়, এটি ভগবত্স্বূপের স্বভাব- 
সিদ্ধধৰ্ম | শ্ীরাধার প্রেম পরিমাণে পরমমহান্‌ ও জাতিতেও সর্বোৎকৃষ্ট 
পরকীয়তাবময় মধুর প্রেম | তীর অনন্যসাধারণ মাদনাখ্য প্রেম অপ্রাকৃত 
নবীনমদন শ্ৰীকৃষ্ণের চিত্তে যে তীর প্রেমসেব৷ গ্রহণের নিমিত্ত উদগ্র আকাঙ্ক্ষা 
জাগায়, তা অন্য কোন গোপীর দ্বারাই পূর্ণ হওয়া সম্ভবপর নয় | এটিকেই 
বলা হয়েছে “শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্ধাপণ” এখানে “কাম? 
বলতে শ্রীরাধার মাদনাখ্যপ্রেমের সেবাগ্রহণ নিমিত্ত প্রবল আকাণক্ষা | এই 
আকাঙ্জা পূর্ণ হওয়া একমাত্র শ্রীরাধার ছারাই সম্ভব, কারণ মাদনপ্রেম 
একমাত্র শ্রীরাধারাণীতেই বিরাজিত | তাই-- 
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“গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী | 
গোবিন্দসৰ্ব্বস্ব সৰ্ব্বকান্ত৷-শিরোমণি |” ( চৈঃ চঃ ) 

শীল কবিরাজ গোস্নামিপাদ এর দৃষ্টান্তে গৌতমীয়তক্পের একটি 

শ্লোক উদ্ধৃত করে স্বয়ং তার অতি অপূর্ব ব্যাখ্য৷ করেছেন_ 
“দেবী কৃষ্যময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা | 
সৰ্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ধকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ 
দেবী কহি দ্যোতমান৷ পরমাসুন্দরী | 
কিংব৷ কুষ্তক্রীড়াপূজার বসতী নগরী ॥ 
যাহা যাঁহ৷ নেত্র পড়ে তীহ৷ কৃষ্তস্ফরে ॥ 
কিংবা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ | 
তার শক্তি তার সহ হয় একরূপ ॥ 
কৃষ্ণবাঞ্ধা-পূৰ্ত্তিৱিপ করে আরাধনে | 
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে ॥ 
তথাহি শ্রীম্ভাগবতে ( ১০1৩০।২৮ )- 

“অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ | 

যন্নে৷ বিহায় গোবিন্দ; প্রীতো যামনয়দ্রহ; ॥” 
অতএব সৰ্ব্বপূজ্য৷ পরম-দেবতা | 
সৰ্ব্বপালিক৷ সব্বজগতের মাতা ॥ 
সৰ্ব্বলক্ষ্মী শব্দ পৃব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান | 
সৰ্ব্বলক্ষ্মীগণের তিহো৷ হয় অধিষ্ঠান | 
কিংবা সৰ্ব্বলক্ষ্মী কৃষ্ণের ষড্বিধ এশ্বধ্য | 
তার অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সব্বশক্তিবর্য্য ॥ 
সৰ্ব্বসৌন্দৰ্য্য কান্তি বৈসয়ে যাহাতে | 
সৰ্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় ষীহা হৈতে ॥ 
কিংবা কান্তিশব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে । 
কৃষ্জের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে ॥ 
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ | 
সৰ্ব্বকান্তিশব্দের এই অর্থ-ৰিবরণ ॥ 
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জগৎ-মোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী | 
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥” ( চেঃ চঃ ) 

প্রথমতঃ ‘দেবী’ শব্দের ব্যাখ্যায় “দিব্‌' ধাতুর ‘দ্যুতি’ অর্থ গ্রহণ 
করে বলছেন-_“যিনি দ্যোতমান! পরমাসুন্দরী |" এই সৌন্দর্য মাদনাখা- 
নয়, তা কখনই শ্ৰীকৃষ্ণের সুখের হেতু হতে পারে না | প্রেমবস্ত ভিন্ন 
আনন্দসিন্ধু গোবিন্দকে অনা কোন বস্তই সুখদানে সমর্থ হয় না | যেখানে 
প্রেমের যত আধিকা প্রেমোখিত সৌন্দর্যেরও সেখানে তত আধিক্য বলে 
বুঝতে হবে | শ্রীরাধারাণীতে মাদনাখা-মহাভাব থেকে উথিত সৌন্দর্য 
অপ্রাকৃত নবীনমদন শ্ৰীকৃষ্ণকে প্রমত্ত ও আত্মহারা করে তোলে | আবার 
অধিকরণবাচ্যে “দেবী” পদটির অর্থ গ্রহণ করছেন-শ্বীরাধারাণীতে শ্ৰীকৃষ্ণ 
ক্রীড়া করেন বলে তিনি ‘দেবী’, যদিও অন্যান্য গোপীতেও শ্রীকৃষ্তের 
ক্রীড়া আছে বটে কিন্তু শ্রীরাধারাণী তার মূল অধিকরণস্বরূপা | এজনা 
শীরাধা শ্ৰীকৃষ্ণের সন্তোষজনক রসময়ী ক্রীড়ার অক্ষয় ভাণ্ডার | 
মনোরঞঁনকারী বিবিধ ভোগের দ্রব্য সবই বিপণীতে সাজানো থাকে, তদ্রুপ 
শ্ৰীৱাধারাণীতে শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসময় ক্রীড়ার নিখিল উপকৰণ বিদ্যমান 
রয়েছে বলে জানতে হবে | যখন যে জাতীয় শৃঙ্গাররসাস্বাদনের সঙ্কল্প 
শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে উদিত হয়, তখন শ্ৰীমতী রাধারাণী স্বয়ং এবং কায়ত্যহক্লপ| 
বৃজা্গনাগণদ্ধার৷ শ্ৰীকৃষ্ণকে তা আস্বাদন করায়ে সুখী করে থাকেন | এমন 
কি যে সব পরম রহসাময় শৃঙ্গাররসবাসন৷ য| শ্ৰীকৃষ্ণের অন্তরে জাগরিতও 
হয় না, শ্বীরাধারাণী তীর মাদনপ্রেমের ছারা শ্ৰীকৃষ্ণের ভাবনাতীত কোন 


স্কুরিত হয়ে থাকেন । স্বীয় ভাবানুরূপ লীলাবিশিষ্ট কম শ্রীমতীর অন্তরে 
সর্বদা স্ফুরিত হন. আবার বাইরে স্থাবর-জঙ্গম ষা দেখেন সর্বত্রই শ্ৰীকৃষ্ণ 


61 তিন বাঞ্চা 


স্ফুরিত হয়ে থাকেন | “যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে |” এই 
করে থাকেন-“মোর ভূমে রহে তমালেরে করি কোলে | কৃষ্ণ-দরশন 
পাইলু জীবন সফলে ॥” ( চৈঃ চঃ ) কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষে শ্রীকৃষ্ণ 
ভূমে এঁরপ করলে তা রসদুষ্ট হয়, সুতরাং সেখানে স্ফূর্তি কখনই সেরূপ 
প্রবৃত্তি জাগায় না | আবার শ্বীবলদেব অথবা৷ অভিমন্যুর দর্শনে শ্ৰীকৃষ্ণ স্ফূর্তি 
হলে তা রসবিরোধ হয়, এজন্য বলদেবের দর্শনে ‘ইনি আমার প্রাণবল্লভের 
অগ্রজ এবং অভিমন্যুর দর্শনে “ইনি আমার প্রিয়তমের বিরোধী জন’ এরূপ 
বুদ্ধিতে যথাক্রমে লজ্জা ও দ্বেষ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন | 

পুশ হতে পারে-মহাভাগবতগণেরও স্থাবর-জঙ্গমে শ্ৰীকৃষ্ণ স্ফৃর্তির 
কথা জানা যায়_-“মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম | তাহা তীহা৷ হয় তার 
শ্বীকৃষ্ঞস্ফুরণ ॥” ( চৈঃ চঃ ) তাহলে পরম মহান্‌ প্রেমবতী প্ৰেমময়ী 
শ্ীরাধারাণীর স্থাবর-জঙ্গমে শ্ৰীকৃষ্ণ স্ফুরণে তার এমন কি বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত 
হল ? এরূপ সম্ভাবনায় স্থরূপার্থে ময়ট্‌ প্রতায় করে ‘কৃষ্ণময়ী’ পদের 
ব্যাখ্যাত্তর করছেন-“কিস্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ | তীর শক্তি তার সহ 
হয় একরূপ ॥” শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ প্রেমরসময় | কোন ভক্ত মহাত্মা বলেছেন_ 
“প্রেম হরিকা ক্লপ হ্যায়, হরি হ্যায় প্রেমস্বরূপ | এক হ্যায়, দো করি লখে, 
জৌও সুরষ ওউর ধূপ ॥” অর্থাৎ প্রেম শ্রীহরির রূপ এবং তিনিও 
প্রেমস্বরূপ; একই বস্তু দুইরূপে প্রতিভাত হন, যেমন সূর্য ও তার 
কিরণমালা | শ্রীরাধারাণী সেই প্রেমরসময় শ্ৰীকৃষ্ণেরই নিজশক্তি, তীর 
সহিত অভিন্নবস্তর | শ্রীকৃষ্তপ্রেমময়ীতৃই শ্রীরাধার স্বরূপলক্ষণ বলে বুঝতে 
হবে | অতএব মহাভাগবতগণের শ্রীকৃষ্ণ স্ফুর্তি অপেক্ষা শ্রীরাধারাণীর 
শ্ৰীকৃষ্ণ স্ফৃর্তির অনস্ত ও অফ্রস্ত বৈলক্ষণ্য বিদ্যমান | 

অতঃপর শ্রোকের “রাধিকা” পদটির অর্থ করছেন--“কৃষ্ণবাঞ্ধ৷ পূর্ত্তিরপ 
করে আরাধনে | অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে ॥” যিনি আরাধনা 
করেন তিনি রাধিকা । আরাধনার অর্থ কায়-মনো-বাক্যে আরাধ্যের সস্তোষ 
বিধান করা | সাক্ষাৎ শৃঙ্গার-রস-ঘনমূরতি শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড শৃক্গাররসমাধূরী 
আস্বাদন করাই মুখ্য সন্তোষ হেতু । শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর অখণ্ড মাদনাখ্য 
মহাভাবছারা শ্ৰীকৃষ্ণের এই শৃকঙ্গাররসবাসনাটি একাকীই পূর্ণ করে থাকেন । 
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এজনা তাঁরই নাম “রাধিকা” | যদাপি অন্যান্য গোপীতেও শীকৃষ্ণের 
শৃঙ্গাররসবাসনাপূর্তিরপ আরাধনা আছে বটে তবু তাদের নাম “রাধিকা! 
নয় | যেমন যা জলধারণ করে তা জলধি | পুষ্করিণী, নদ, নদীতেও 
জলধারণ কার্যটি আছে, তবু তাদের কেউই জলধি বলে না ; একমাত্র 
অগাধ অপার জলের আশ্রয় সমুদ্রেই জলধি শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে | 
তদ্দপ অন্যান্য গোপীগণ স্বীয় প্রেমের জাতি ও পরিমাণ অনুরূপ শৰীকৃষ্ণকে 
শৃক্গাররসমাধুরী আস্বাদন করালেও সেই আস্বাদন কার্ষটি সসীম ও খণ্ডিত 
বলে তীরা কেউই রাধিকা নন | একমাত্র অখণ্ড মহাভাব স্ব দপিণী 
বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড রসবাসনাপূর্ণ করতে সমা, তাই 
তীরই নাম “রাধিকা” | রাসলীলায় শ্ৰীকৃষ্ণ শ্ৰীৱাধার সহিত অন্তৰ্হিত হলে 
তাদের নির্জন বিহার বর্ণনায় শ্ৰীপাদ শুকমুনি বলেছেন_“রেমে তয়৷ চাত্মুরত 
আত্মারামোহপাখত্তিতঃ” অর্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণ আত্মারাম ও আপ্তকাম হয়েও শীরাধার 
সহিত অখণ্ড বিহার করলেন | এজন্যই পুরাণে শ্রীরাধারাণীর “রাধিকা 
নামের মহিমা কীর্তন করেছেন | এখানে কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ 
অন্য কোন পুরাণের প্রমাণ না৷ দিয়ে মহাপুরাণ শ্রীমভাগবতেরই দৃষ্টান্ত 
দিচ্ছেন | সুতরাং এখানে “পুরাণ” বলতে মহাপুরাণ শ্বীমভাগবতকেই 
বুঝতে হবে | যদিও শ্রীমভাগবতে স্পষ্টুতঃ রাধিকা নামের উল্লেখ কোথাও 
নেই | শ্ীশ্তকমূনি কোন গোপীরই নাম উল্লেখ করেননি | তিনি কেবল 
কেচিৎ, কাচিৎ, একা, অন্যা, ‘অপর|’-এইভাবে তাদের পরিচয় 
দিয়েছেন | এ বিষয়ে শ্রীমৎ জীব গোস্বামিপাদ রাসলীলার “অপোনপত্র 
পগতঃ” ইত্যাদি ( ভাঃ ১০/৩০/১১ ) শ্ৰোকের লঘুতোষণী টীকায় শ্রীশ্তকদেব 
মুনির গোপীগণের কারও নামোল্লেখ না করার যে অভিপ্রায়টি বাক্ত করেছেন 
তার অর্থ এইরূপ-“নানা ভগবদাবির্ভাব থাকলেও স্বয়ং ভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণেই 
আমার আগ্রহবিশেষ | তদ্ৰূপ নান৷ ভগবদাবিভাবের নানাজাতীয় পরিকরগণের 
মধ্যে শ্রীবৃজবাসিগণেই আমার সবিশেষ আগ্রহ | আবার ব্ৰজবাসিগণের মধ্যে 
বকদেবীগণেই আমার অধিকতর আগ্ৰহ বিশেষ | এই রহসাটি সব শ্রোত্বৃন্দই 


এর বুষুতে পেরেছেন। আবার নিখিল ব্রজদেবীগণ মধ্যে শ্রীরাধিকাতেই যে 


আমার অধিকতম আগ্রহবিশেষ এটি শ্রোতৃবৃন্দ কেউই বুঝতে পারেননি | 
শ্রীরাধার এই উত্কর্ষতমতা৷ পরম রহস্ময়, এটি সাক্ষাৎ জানাতে আমার 
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চিত্তে সংকোচ হচ্ছে | আবার জেনেও না প্রকাশ করলে জ্ঞানখলত| দোষ 
উপস্থিত হয়, অতএব প্রকাশ করারও ইচ্ছা হচ্ছে | সুতরাং উভয়দিক্‌ রক্ষা 
করার জন্য যদি শীরাধার সখীগণের বাক্যে তীর মহিমা প্রকাশ করি তবু 
যাধারণের অবিশ্বাস আসতে পারে, কারণ কেউ মনে করতে পারেন এঁরা 
শ্রীরাধার সখী, এঁরা তে তীর মহিমা বর্ণনা করবেনই | সুতরাং প্রতিপক্ষা 
ও সুহৃৎপক্ষাগণের বচন থেকেও বাঙনাবৃত্তি ছারা যথাবসরে মধ্যে মধ্যে 
তার মহিমা প্রকাশ করব | যদি কখনও আবেশবশতঃ নিজে তার মহিমা 
প্রকাশ করি, তবু সাক্ষাৎ তীর নামটি উল্লেখ করব না | তাঁর নাম তে| 
উল্লেখ করবই না কোন গোপীরই নামোল্লেখ করব না |” এই অভিপ্রায়েই 
শীশ্তকদেব সাক্ষাদ্রূপে অভিধাবৃত্তিতে শ্বীরাধানাম উল্লেখ না করে নানারস- 
প্রকাশিশী ব্যঞ্জনাবৃত্তি অবলম্বনে সুহৃৎপক্ষাগণের উক্তিতে “অনয়ারাধিতো 
নূনং তগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ | যম্লে৷ বিহায় গোবিন্দ; প্রীতো যামনয়দ্ৰহঃ ॥” 
এই শ্রোকে শ্রীরাধানামের অর্থটি প্রকাশ করেছেন | শীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ 
এজন্য এই শ্রোকটিই এখানে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন | সুহৃৎপক্ষ! শ্যামল! প্রভৃতি 
ব্ুজদেবীগণ বল্লেন “হে সখিগণ ! শ্ৰীকৃষ্ণ সহগামিনী এই ব্রজরমণী নিশ্চয়ই 
ভক্তবাঞ্জাপূরণকারী সর্বদঃখহারী শ্ৰীহরির আরাধনা করে তাঁকে বশীভূত 
করেছেন, যেহেতু আমাদের কৃষ্ণ আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে সেই 
ভাগ্যবতী রমণীকে নিয়ে নির্ভলস্থানে গমন করেছেন |’ এই শ্রোকের 
বৈষ্তবতোষণী টাকায় লিখিত আছে-“রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি 
শামকারণঞ্চ দর্শিতম্” | অর্থাত যিনি জারাধনা করেন তিনিই “রাধা”, 
এভাবে সরসব্জনাবৃত্তিতে সুহৃৎপক্ষাগণের উক্তিতে কৌশলে শ্ৰীক্তকদেব 
মুনি শ্রীরাধানামটি ব্যক্ত করেছেন | 

এক্ষণে শ্লোকস্থ “পরদেবতা” শব্দের অর্থ করছেন-“অতএব সৰ্ব্বপূজ্য| 
পরম দেবতা | সৰ্ব্বপালিকা সৰ্ব্বজগতের মাত৷ ॥” শ্রীরাধারাণী সর্বপূজা 
তাই পরমদেবতা | ভক্তকোটি থেকে আৰম্ভ করে শ্ৰীকৃষ্ণ পর্যন্ত এই সাক্ষাৎ 
মহাভাব স্বরূপিণী শ্ৰীৱাধ৷ সকলেরই আরাধ্যা অতএব পরম দেবতা | এমন 
দেবতা আর কেউ নেই | নিখিল দেবতাগণের আরাধ্য অনাদিরাদির্গোবিন্ন 
সর্বককারণকারণ স্বয়ং ধার আরাধনা করে থাকেন | আবার “সর্বপালিকা” 
তক্তকোটি থেকে শ্ৰীকৃষ্ণ পর্যন্ত সকলকেই আনন্দাস্বাদন দানে পালন করে 
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থাকেন তাই সর্বপালিকা | “সুখময় কৃষ্য করেন সুখ আস্গাদন | ভক্তগণে 
সুখ দিতে হলাদিনী কারণ ॥” “হলাদিশী ছারায় করে আনন্দ আস্বাদন | 
হুলাদিনী ছারায় করে ভক্তের পোষণ ||” ইত্যাদি বাকো হলাদিনীশক্তি 
বরীয়সী শ্ৰীরাধারাণীর সর্বপালনের কথা৷ জান! যায় | শ্ীরাধা সর্বভগতের 
মাতা, তিনি বহিরজ্গা মায়াশক্তি, তীটস্থা ভীবশক্তি, অন্তরঙ্গ! স্বরূপশক্তি এই 
তিন শক্তিরই মূল আশ্রয় বলে বহিৰ্মুখ জগৎ, অন্তৰ্মুখ জগৎ, সব জগতেরই 
মাতা | স্বয়ং ভগবান্‌, শ্ৰীকৃষ্ণ বিশ্বপিতা, কৃষ্ণময়ী শীরাধাও সর্বজগতের 
মাতা | সকলের মাতৃবও পূজা | এই হল তত্ত্বের কথা | তত্ত্ব ও রস 
দুটিকে পৃথক্‌ দৃষ্টিতে দেখে প্রেমের আস্বাদন করতে হবে | গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবগণের রাধাদাস্যের উপাসনা | তাঁরা শ্রীরাধার সখী হয়েও দাসী, 
সখারসের পাত্রী | উপাসনায় সখ্যের নিঃসক্কোচ পরিহাসাদিও আছে, আর 
শ্রীরাধামাধবের মিলনভূমিতে নিঃসক্কোচ সেবাও আছে ! অতএব মাতৃভাবটি 
তীদের উপাসনার অনুকূল নয়, বরং প্রতিকূল | এজন্য তাঁরা কেউ 'বাধা 
মা" বলেন না । 

সৰ্বলক্ষ্মীময়ী শব্দের ব্যাখ্যায় বল্লেন-‘সৰ্বলক্ষ্মী শব্দ পর্বে করিয়াছি 
ব্যাখ্যান | সৰ্ব্বলক্ষ্মীগণের তেহোঁ হয় অধিষ্ঠান ॥ কিম্বা সৰ্ব্বলক্ষ্মী কৃষ্তের 
ষড়বিধ এঁশ্বৰ্্য | তার অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সৰ্ব্বশক্তিবষ্য ॥” ইতিপূর্বে “লক্ষ্মীগণ 
তীর বৈভববিলাসাংশরূপ” বলে বৈকুণ্ঠলক্ষ্মীণের তিনি অংগিনী এটি 
প্রতিপাদন করা হয়েছে । বৈকুণ্ঠলক্ষ্মীগণ শ্বীরাধার অংশ তিনি অংশিনী 
এজন্য তিনি লক্ষ্মীগণের অধিষ্ঠানরূপিণী | অথব। সৰ্বলক্ষ্মী শব্দে শ্ৰীকৃষ্ণের 
ষড়বিধ এশ্র্যকেও বুঝা যেতে পারে । ্রীরাধা সেই ষড়বিধ এম্বর্য সম্পদের 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী | তিনি এশ্বর্য প্রভৃতি শক্তিগণের মুক্টমণি | 

এক্ষণে ‘সৰ্ব্বকান্তি’ পদের অর্থে বলছেন--“সর্ধসৌন্দর্ধয কান্তি বৈসয়ে 
যাহাতে | সৰ্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় ষাহা হৈতে ॥ কিম্বা কান্তি শব্দে 
কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে | কৃষ্ণের সকল বাঞ্চা রাধাতেই বহে ॥ রাধিকা 
করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিতপূরণ । সৰ্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরণ ॥” “সর্বাঃ 
কান্তয়ো ষস্যাং” এই বহুব্রীহি সমাসে ব্যাখ্য৷ করছেন, যাতে সকল কান্তি 
বা সৌন্দর্য বাস করে তিনি সর্বকান্তি | অথবা সকল সৌন্দর্যের যিনি 
অবিষ্ঠাত্রী কান্তিমতী | অথাত্তর করছেন-“সৰ্ব্বাসাং লক্ষ্মীণাং কাস্তয়ে। 
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যস্যাঃ” এই পঞ্চমান্ত বভবীহি সমাসে বলছেন, সমস্ত লক্ষ্মীগণের শোভা 
যার থেকে হয়, তিনি “সর্বকান্তি |  _ 

পূর্বে “দেবী কহি দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী” এই পয়ারের ব্যাখ্যায় 
দুতি বা শোভ। ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এখানে কান্তি শব্দে সেই শোভাই 
ব্যাখা করলে পুনক্লক্তি দোষ ঘটে কারণ শোভা, কান্তি, দ্যুতি এই শব্দগুলি 
একার্থবাচক | এজনা শোভ| অর্থে সন্তষ্ট না হয়ে অর্থান্তর করছেন । 
এপক্ষে “কম্‌" ধাতুর অর্থ ইচ্ছা তার উত্তর ভাববাচো‘ক্তি’ প্রত্যয় করে 
কান্তি শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে | “সর্ধাঃ কান্তয়ে৷ যস্যাং” এই সপ্তমান্ত 
বহুৱীহি সমাসে পদটি সেখে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে কৃষ্ণের সকল ইচ্ছা অর্থাৎ 
সর্বপ্রকার প্রীতিরস আক্কাদনের বাসন! শ্বীরাধারাণীতেই আছে | যেহেতু 
শীরাধারাণী তার মাদনাখা মহাভাবদার। শ্রীকৃষ্ধের সকল প্রকার 
প্রীতিরসান্বাদনবাসনাই পূর্ণ করে থাকেন | রসিকশেখর শ্ৰীকৃষ্ণের রসাস্বাদন 
বাসনা পূর্ণ করেন বলে তার একটি নাম ‘সৰ্ব্বকান্তি |’ 

“জগত মোহন কুষ্ত তাহার মোহিনী | অতএব সমস্তের পরা 
ঠাকুরাণী ॥” “সমোহিনী' ও “পরা” পদের ব্যাখ্যা এটি | কৃষ্ণ জগতমোহন, 
ভগবণ্ডস্বরূপ এবং স্বরূপশক্তিবৃন্দ আছেন কৃষ্ণ সবার মোহন, সকলকেই 
তিনি স্বীয় স্বাভাবিক সৌন্দর্য-মাধূর্য গুণে বিমোহিত করে থাকেন | সেই 
জগতমোহন শ্ৰীকৃষ্ণেরও মোহিনী শীরাধারাণী | অন্যান্য মহাভাববতী গোপীগণে 
সম্মোহিনী | এইজন্যই শ্রীরাধা পরা সর্বশেষ্টা সর্বপৃজ্ঞা | মূলশ্ৰোকের শেষে 
“পরা” পদটি প্রযুক্ত হয়েছে | “পরান্তে শ্রেষ্ঠ বাচকা” অন্তে প্রযুক্ত পর৷ 
পদটি শ্ৰেষ্ঠতার বাচক হয় | এই নিয়মানুসারে শ্ৰীৱাধাই যে সর্বশক্তি শ্রেষ্ঠ 
তা বুঝতে পারা যায় | শ্বীরাধাকে লক্ষ্য করেই শ্রোকের অন্তে ‘পর!’ পদটি 
পুনঃপুনঃ প্রযুক্ত হয়েছে যথ৷ “লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী রাধিকা পরা” 
“রসিক! রসিকানন্দা স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা” ইত্যাদি শ্রীবুজেন্দরনন্দন শ্ৰীকৃষ্ণ 
স্বয়ং ভগবান্‌ তীর মূলাশক্তি শ্রীবৃষতানুনন্দিনী শ্রীরাধাও স্বয়ং ভগবতী 
সৰ্বলক্ষ্মীময়ী অনন্ত এস্বর্ষের অধীশ্বরী হলেও শ্রীরাধাতত্বে এশ্বর্ষের বিকাশ 
নেই ; কিন্তু তাই বলে তাতে এশ্বর্ষের সংশ্রব নেই একথ! মনে করা 
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ভূল | শ্রীরাধ। শ্রীকৃষ্ণের সকল শক্তির মূল উৎস | ব্ুজের সব গোপীগণ 


মধো পরমমধুর প্রেমের বৃত্তি প্রচুররূপে বিদ্যমান থাকলেও শ্রীরাধা তার 
সারাংশ উদ্বেকময়ী | 

“সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার | 

যুগধর্ম নামপ্রেম কৈল পরচার ॥ 

সেই ভাবে নিজ বাঞ্চ! করিল পুরণ | 

অবতারের এই বাঞ্চা মূল যে কারণ ॥ 

বীকৃষ্তচৈতনা গোসাঞি বজেন্দরকুমার | 

রসময় মূৰ্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ খুঙ্গার ॥ 

সেই বস্তু আস্বাদিতে কৈল অবতার | 

আনৃষঙ্ষে কৈল সব রসের প্রচার ॥? (চেঃ চঃ ) 

শ্বীরাধারাণী প্রেম. রূপ, গুণ, মহিমায় সব গোপীগণ অপেক্ষা পরম 

শ্ৰেষ্ঠা বলেই শ্ৰীকৃষ্ণ তীর ভাব নিয়ে শীকৃষ্ভচৈতনাূপে অবতীণ হয়েছেন 
এবং তীর তিনবাঞ্চ। (১) শ্রীরাধাপ্রেমের গুরুতু ( যাতে স্বয়ং ভগবান্‌ অখণ্ড 
অদয়জ্ঞানতত্বত্বরপ শীকৃষ্ঞ পর্যন্ত উন্মাদিত হয়ে থাকেন ). (২) শ্রীরাধা 
কর্তৃক মাদন; মোহনাদি মহাভাবছারা আস্বাদ্য শ্রীকৃষ্ণের অন্তত মধুরিমা ও 
(৩) শ্ৰীৱাধ| শ্ৰীকৃষ্ণকে অনুভব করে (রাধানুভবে শ্বীকৃষ্ের আনন্দ অপেক্ষাও 
কোটিগুণ ) যে আনন্দলাভ করে থাকেন তা পূর্ণ করেছেন | এই 
তিনবাঞ্চাপূৰ্তিই শ্ৰীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যরূপে অবতরণের মৌলিক হেতু | রসময় 
বসুদেবনন্দন শ্ৰীকৃষ্ণ নন | তিনিই রাধারস আস্বাদনের জন্য অবতীণ 
হয়েছেন, আনুষক্জিকভাবে যুগধর্মনামপ্রেমের প্রচার এবং সব রসের প্রচার 
করেছেন | শীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ “শ্রীরাধায়াঃ পুণয়মহিমা 
কীদৃশো” এই তিনবাঞ্থা বিষয়ক শ্রোকের যে সরস ব্যাখ্যা করেছেন তা 
আমরা উদ্ধৃত করছি | 

“কুষ্টের বিচার এক আছয়ে অন্তরে | 

পূৰ্ণানন্দ পৃণরিস রূপ কহে মোরে ॥ 

আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্ৰিভূবন | 

আমাকে আনন্দ দিবে এছে কোনৃজন ॥ 
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আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ | 

সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন ॥ 

আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব | 

একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব |”. ( চেঃ চঃ ) 

শীরাধারসমাধূর্য আন্বাদনের নিমিত্ত প্রলুন্ধ শ্ৰীকৃষ্ণ মনে মনে বিচার 
করছেন-“আমি পূর্ণানন্দস্বরূপ ও পূর্ণরসন্্রূপ | “আনন্দে ব্রন্মেতি বাজনাও” 
“প্রজ্ানানন্দং বৃদ্ধ” ইত্যাদি শ্তিবাকো বৃক্ষের আনন্দরূপতা৷ জানা যায় । 
সেই ব্ঙ্গের ঘনীভূত প্রতিমাই শ্ৰীকৃষ্ণ | গীতায় অর্জনের প্রতি বলেছেন_ 
আমি |’ যেমন সূর্যের কান্তিমালা৷ এবং হস্তপদাদি অবয়বযুক্ত কান্তিমান্‌ 
সূর্যদেব সেই কান্তিমালার ঘনীভূত প্রতিমা তদ্ৰূপ | “কৃষ্তের অঙ্গের প্রভা 
পরম উজ্জ্বল | উপনিষদ্‌ কহে যারে বন্ধ সুনিৰ্মল ॥” ( চৈঃ চঃ) নির্বিশেষ 
ব্রহ্ম শীকৃষ্যের অঙ্গকান্তি, শীকৃষ্ণ ঘনীভূত পরব্রন্মস্বরূপ | নির্বিশেষ ব্রন্মানন্দের 
অনুভবে মানসানন্দ লাভ হয় বটে, কিন্তু চক্ষু কর্ণাদি বহিরিন্দ্রের আনন্দ হয় 
না, কারণ তিনি নিরাকার-তাই তিনি পূৰ্ণানন্দ স্বরূপ নন | সাকার সবিগ্রহ 
পরবন্ম শ্রীকৃষ্ণ অথণ্ড আনন্দকবূপ-অখণ্ড রূপ, শব্দ, রস, স্পর্শ ও গন্ধে 
পূর্ণ | অতএব মনবুদ্ধি প্রভৃতি অস্তরেন্দ্রিয় এবং চক্ষুকর্ণাদি বহিরিন্দ্রেরও 
অলৌকিক আনন্দ দানে তিনিই সমর্থ | এজন্যই তিনি পূৰ্ণানন্দ স্বরূপ | 
এই আনন্দ নিত্য ও শাশ্বত বলে তিনি পূর্ণ রসম্বরূপও্ড | সেই রসন্বরূপ 
শ্ৰীকৃষ্ণের অনুভবেই জীব আনন্দী হয়ে থাকে | “রসো বৈ সঃ” “রসং 
হোবায়ং লন্কানন্দী ভবতি” ( শ্ৰুতি ) এই সব শাস্ত্ৰ ও মহাজনবাক্যে 
শ্ৰীকৃষ্ণের পূর্ণানন্দতু ও পূর্ণরসরূপতা৷ জানা যায় | 
শ্ৰীকৃষ্ণ বলছেন--“আনন্দস্বূপ বা রসম্বূপ আমার থেকে জিভুবন 

আনন্দলাভ করে থাকে |’ “কো হোবান্যাত কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ 
আনন্দো ন স্যাও”, “এতস্যৈৰ আনন্দসা অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবস্তি” 
ইত্যাদি ( শ্ৰুতি ) “যদি আকাশের ন্যায় ব্যাপক আনন্ম্বরূপ শ্ৰীভগবান্‌ না 
থাকতেন তবে কে-ই বা প্রাণধারণ করতে সমর্থ হত ?” “যার আনন্দের 
কিঞ্চিন্মাত্ৰ অংশ অবলম্বনে সকলে আনন্দিত হয়ে থান্ে”_ইতাদি শ্রুতিবাকো 
শ্ৰীকৃষ্ণের থেকে সব জগতের জীবকুল আনন্দল'ড রে থাকে তা জানা 


তিন বাঞ্চা ্‌ 71 
যায় | এই আনন্দলাভের তারতম্য এরূপ-ভক্তগণ যে প্রেমানন্দ ও ভক্তনানন্দ 
আস্বাদন করেন, তা শীকৃষ্তেরই হলাদিনীশক্তি ও সম্থিত শক্তির বৃত্তিবিশেষ, 
জ্ঞানিগণ যে ব্রল্মানন্দ লাভ করেন, তা শ্ৰীকৃষ্ণেরই অঙ্গচ্ছটার আনন্দ, বতিমূখ 
জীবগণ যে বিষয়ানন্দ লাভ করে থাকে, তা ওঁ বিশুদ্ধানন্দেরই আভাসকণিক৷ 
মাত্র | কৃষ্ণ বিচার করেন-*এই ভাবে সকলেই যে আমার থেকে আনন্দ 
লাভ করে থাকে সেই আনন্দসিন্ধু আমাকে আনন্দদান করতে পারে এমন 
বিশ্বে কে আছে ? হ্যা, আম! অপেক্ষা যদি কারো৷ শত শত গুণ বা অসংখ্য 
গুণাবলী থাকে, তাহলে তিনিই আনন্দস্বরূপ আমাকে আনন্দদান করতে 
সমর্থ হতে পারেন | একমাত্র শীরাধারাণীতেই তা অনুভব করে থাকি | 
কারণ একমাত্র শ্রীরাধাই পূর্ণান্দক্ষদপ আমাকে আকাজ্জাতীত আনন্দরস 
দানে আনন্দিত করে বেখেছেন |’ ‘শ্ৰীৱাধারাণীতে যে শ্ৰীকৃষ্ণের থেকে 
অধিক গুণাবলী বিদ্যমান, তা আস্বাদন করে আনন্দস্বরপ শ্ীকৃষ্ণও আনন্দিত 
কয়ে থাকেন, তার সেই অনুভবের কথা কয়েকটি পয়ারে বলছেন_ 

«কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার ! 

অসমোদ্ধ "ধূর্যা সামা নাহি যার ॥ 

মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্ৰিভুবন | 

রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥ 

মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্ৰিভুবন | 

রাধার বচনে আমার হরয়ে শ্রবণ ॥ 

যদ্যপি আমার গছ্ধে জগৎ সুগন্ধ | 

মোর চিত্ত ঘাণ হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ ॥ 

যদ্যপি আমার রসে জগৎ সুরস । 

রাধার অধর রসে আমা করে বশ ॥ 

যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল | 

রাধা অঙ্গস্পর্শে আমা করে সুশীতল ॥ 

এই মত জগতের সুখে আমি হেতু । 

রাধিকার বূপগুণ আমার জীবাতু |” (চেঃ চঃ) 

শ্রীরাধারাণীর রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এই পঞ্চবিষয়ে সর্বরূপ, 

সর্বশব্দ, সর্বগন্ধ, সর্বরস ও সর্বস্পর্শ বলে শ্ৰুতি ষার পরিচয় প্রদান করেছেন_ 
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সেই অখণ্ড রূপাদি পঞ্চগুণে অতুলনীয় শ্ৰীকৃষ্ণকেও শ্ৰীরাধার রূপাদি গুণ 
কিভাবে বিমুগ্ধ ও বিমোহিত করে থাকে সে বিষয়ে স্বীয় অনুভব ব্যক্ত 
করছেন | 

শীকৃষ্ত বলছেন-আমার রূপ কোটি-কন্দর্প-বিজয়ী | আমার মাধুৰ্য 
অসমোষ্ধ-যার কুজ্রাপি তুলনা নেই |’ বিশ্বে মদনই সর্বাপেক্ষা সুন্দর বলে 
প্রসিদ্ধি আছে | অপ্রাকৃত নবীনমদন শ্রীগোবিন্দের বূপমাধুরী দর্শনে সেই 
মদনও মোহিত হয়ে থাকেন এজনা শ্বীগোবিন্দের একটি নাম 
“মদনমোহন” | যদি প্রশব হয়-শ্রীকৃষ্ত রূপমাধুর্য তাহলে কার তুল্য ? 
তদৃত্তরে বলেছেন, আমার মাধুৰ্য অসমোৰ্ধ্ব, অর্থাৎ আমার রূপের সমতাই 
কৃত্রাপি নেই ; অধিকের কথা দুরে থাক | শ্ৰীমদ্ভাগৱত বলেন- 
“অসমোর্ধমননাসিদ্ধম্‌” এর ব্যাখ্যায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখেছেন 
“যে মাধুরীর উৰ্দ্ধ আন. নাহি যার সমান, পরব্যোমে স্বরূপের গণে | যেহেঁ 
সব অবতারী, পরব্যোমে অধিকারী, এ মাধুৰ্য্য নাহি নারায়ণে ॥ তাতে সাক্ষী 
সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা, পতিব্রতাগণের উপাস্য | তেঁহো৷ যে 
মাধুধ্যলোভে ছাড়ি সব কামভোগে, ব্রত করি করিল তপস্যা ॥ সেই ত 
মাধূর্যাসার, অনাসিদ্ধি নাহি যার, তেহে! মাধূষ্যাদি গুণখনি | আর যত 
প্রকাশে, তার দত্ত গুণ ভাসে, যাহা যত প্রকাশ কাৰ্য্য জানি ॥” (চেঃ চঃ) 
শ্ৰীকৃষ্ণ ও শ্ৰীনারায়ণ স্র্নপতঃ অভিন্ন হলেও শ্ৰীকৃষ্ণের রূপে আকৃষ্ট হয়ে 
শ্রীনারায়ণের বক্ষবিলাসিনী শীলক্ষ্মীদেবী শীকৃষ্ণমাধুৱী আস্বাদনের জন্য তপস্যা 
করছেন বলে শীমভাগবতে বৰ্ণিত আছে-“যদা্তয়া শ্রীর্ললনাচরওতপো, বিহায় 
কামান্‌ সুচিরং ধৃতবৃতা |” এতে শ্রীকৃষ্ণের বূপমাধুরী যে অতুলন তাই বুঝা 
যায় | শ্রীকৃষ্ত বলছেন-'আমার বূপমাধূর্ষে সারা বিশ্বই আপ্যায়িত হয়ে 
থাকে কিন্ত শ্রীরাধার রূপমাধুরী দর্শনে আমারও নয়ন জুড়ায় | এতেই বুঝা 
যায়, বিশ্ববিমোহন শীকৃষ্ণকেও মোহিত করা শ্রীরাধার রূপমাধূর্য কত 
অসাধারণ | মাদনাখা মহাভাব থেকে উখিত এই রূপমাধূরী, তাই তাতে 
রসরাজের রসমোহ !! 

শ্ৰীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরে ও বংশীগীতে ত্রিভূবনের সকলের শ্ৰবণেন্দ্ৰিয়কে 
আকর্ষণ করে থাকে | শ্রীকৃষ্ণের কণ্টধ্বনির মাধুর্য বর্ণনায় শ্রীল কবিরাজ 
গোস্বামিপাদ লিখেছেন- “কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘনধ্বনি জিনি, যার গুণে 
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কোকিল লাজায় | তার ক্ষতি এককণে, ডুবে জগতের কাণে, পুন কাণ 
বাহড়ি না আয় || ও সেই শ্রীমুখভাষিত অমৃত হৈতে পরামূত, 
স্মিতকপূর তাহাতে মিশ্ৰিত শব্দ অর্থ দুই শক্তি, নানা রস করে বাক্তি, 
পৃতাক্ষরে নর্ম বিভূষিত ॥ সে অমূতের এককণ, কর্ণচকোর জীবন, কর্ণচকোর 
জীয়ে সেই আশে | ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়, না পাইলে 
মরয়ে পিয়াসে ॥” বংশীমাধুরী শ্ৰীকৃষ্ণের আর এক অসাধারণ গুণ | এই 
গুণে ভুবন পাগল | এর মাধুর্যে সবই মধুময় হয়ে যায় | এই সুধা 
স্থাবরজন্গমকে মাতিয়ে তোলে | সচল অচল ও অচল সচল হয়ে উঠে ! 
«আস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তর্ণাম্‌” (ভাঃ) [শ্রভুবনের আকর্ষক 
মহামোহনকারী বেণুর ব্বরলহরী | 

“রন্বন্যুভ্তশ্চমতকৃতিপরৎ কৃব্বন্মুহতুযুকুম্‌ । 

ধ্যানাদন্তরয়ন সনন্দনমুখান্‌ বিস্মাপয়ন্‌ বেধসম্‌ ॥ 

গুৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্‌ ভোগীন্দরমাঘৃণনয়ন্‌ । 

ভিন্দম্নগুকটাহতিত্তিমভিতো বভ্বাম বংশীধ্বনিঃ ॥” 

“গগণচারী মেঘের গতিরোধ, গন্ধৰ্বৱাজ তুমুরুর চিত্তে পুনঃপূনঃ 
চমণকারিতু সম্পাদন, সনক-সনন্দনাদির সমাধিভঙ্্, বিধাতার বিস্ময়োপাদন, 
ওৎসুক্যাবলির ছারা, বলিরাজের চাঞ্চলা সম্পাদন, নাগরাজের মস্তক ঘূর্ণন, 
ব্ৰহ্মাণ্ডকটাহের বিদারণ করে বংশীফ্বনি সর্বত্র ভুমণ করছে |” এভাবে 
জিভূবনকে আকর্ষণ করাই বংশীর স্বভাব | “সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, 
অগুভেদি বৈকুণ্ঠে যায়, বলে পৈশে জগতের কানে | বা মাতোয়াল করি, 
বলাৎকারে আনে ধরি, বিশেষতঃ যুবতীর গণে | সে ধ্বনি বড় উদ্ধত, 
পতিবিতার ভাঙ্গে ব্রত, পতিকোল হৈতে টানি আনে | বৈকৃষ্ঠের লক্ষ্মীগণে, 
যেই করে আকর্ষণে, তার আগে কেবা গোপীগণে |” (চৈঃ চঃ) যার 
কণ্ঠস্বর ও বংশীর এরূপ ত্ৰিভূবন আকর্ষণ করাস্বভাব-শ্বীরাধারাণীর বচনমাধুরী 
সেই শ্ৰীকৃষ্ণেরও শ্রবণ-মনকে হরণ করে থাকে | 
এইরূপই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅজগগন্ধে জগৎ সুগন্ধিত হয়ে থাকে | “কপূর 

লিপ্ত নীলোওপল, তার যেই পরিমল, তাহা জিনি কৃষ্ণঅঙ্গগন্ধ | ব্যাপে 
চৌদ্দভূবনে, করে সৰ্ব্ব-আকৰ্ষণে, নারীগণের আঁখি করে অন্ধ ॥ সখি হে 
কৃষ্ণগন্ধ জগত মাতায় | নারীর নাসায় পৈশে, সর্্ধকাল তাহা বৈসে, 
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কৃষ্তপাশে ধরি লঞা যায় || নেত্র, নাভি, বদন, করষুগ চরণ, এই অষ্টপদ্া 
কৃষ্ণঅঙ্গে | কপুরলিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল, সেই গন্ধ অষ্টপদূ]|- 
সঙ্গে ॥ হেমকীলিতচন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ, তাহে অগুরু কৃষ্কুম কস্তুরী’ | 
কর সনে চচ্চা অঙ্গে, পূৰ্ব্ব অঙ্গের গন্ধ সঙ্গে. মিলি ডাকা যেন কৈল 
চুরি ॥৮ ( চৈঃ চঃ ) এতাদৃশ বিশ্বের চিত্তাকর্ষক শ্ৰীঅঙ্গগঙ্গ যীর, শীরাধারাণীর 
অঙ্গগন্ধে সেই শ্রীকৃষ্ণেরও চিত্ত ও ঘ্বাণেন্দ্িয়কে হরণ করে | 

শ্রীকৃষ্ণের অধরামূতরসে ত্ৰিভূবন আপ্যায়িত হয়ে থাকে | শ্বীম্ভাগবতে 
(১০।৩১।১৪ ) ব্রজগোপিকাগণের উক্তি- 

“সুরতবর্ধনং শোকনাশনং ন্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চৃম্বিতম্‌ । 

ইতররাগ্রবিস্মারণৎ নৃণাং বিতর বীর নস্তেহধরামৃতম্‌ ॥” 

শ্রীমন্মহাপ্রভূর প্রলাপে শ্বীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ এই শ্রোকের 
অপূর্ব ব্যাধ্যয করেছেন_-“তনু-মন করে ক্ষোভ, বাঢ়ায় সুরত লোভ, হর্ষ 
শোকাদি-ভাব বিনাশয় | পাসরায় অনারস. জগৎ করে আত্মুবশ, লজ্জা ধৰ্ম 
ধৈৰ্য্য করে ক্ষয় ॥ নাগর ! শুন তোমার অধরচরিত | মাতায় নারীর মন, 
জিহ্বা করে আকর্ষণ, বিচারিতে সব বিপরীত ॥ আছুক নারীর কাজ, কহিতে 
বাসিয়ে লাজ, তোমার অধর বড় ধৃষ্টরায় | পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা 
পিয়াইতে মন, অন্য সব রস পাসরায় ॥ সচেতন রহ দুরে, অচেতন সচেতন 
করে, তোমার অধর বড় বাজীকর | তোমার বেণু শুচ্কেন্ধন, তার জন্মায় 
ইন্দ্ৰিয় মন, তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর |................. অধরামৃত নিজব্বরে, 
সঞ্চারিয়া সেই বলে, আকর্ষয়ে লিজতের মন” ইত্যাদি ( চৈঃ চঃ ) যার 
অধরামৃতের এতাদৃশ প্রভাব শ্রীরাধারাণীর অধররস তাঁকেও একান্ত বশীভূত 
করে রাখে | ও 

যীর শ্রীঅঙ্গের স্পর্শ কোটি ইন্দু অপেক্ষাও সুশীতল--“কৃষ্ণঅঙ্গ সুশীতল, 
কি কহিব তার বল, ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন” ইত্যাদি ( চৈঃ চঃ ) 
শ্ৰীরাধারাণীর অনঙ্ষ্পৰ্শে তিনিও সুশীতল হয়ে থাকেন | অর্থাৎ বাধাবিরহী 
নাগরের স্বাভাবিক সুশীতল দেহ শ্ৰীৱাধার বিরহন্ধুরে যখন অতিশয় উত্তপ্ত 
হয়ে থাকে, তখন রাধাঙ্গম্পর্শ ব্যতীত শতকোটি গোপীর স্পর্শেও তা শীতল 
হয় না | এগুলি সবই শ্রীকৃষ্ণের অনুভবের বিষয় শ্ৰীকৃষ্ণ বিশ্বের সুখের 
একমাত্র কারণ হলেও শ্রীরাধারাণীর রূপগুণাদি তাঁর ভীবাতু হয়ে 
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এ; ১ 3581--১২ 
থাকে | “কৃষ্চেন্দ্ৰিয়াহলাদিগুণৈক্লদারা, শবীরাধিক| রাজতি রাধিকেব |” 
( গোঃ লীঃ-১১।১১৮ ) শ্ৰীকৃষ্ণ বিষয়তত্ত্বকূপে শীরাধার মাধুরী আন্বাদনে 
স্বীয় অনুভবের কথা বলে যাতে শ্রীকৃষ্টের লোভ সেই আশয়তন্ত্ শীরাধার 
শ্রীকৃষ্যের মাধুৰ্বানুভবে কিরূপ আনন্দ হয় এন্ষণে তাই বলছেন_ 
“এইমত অনুভব আমার প্রভীত | বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত ॥ 
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন | আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান | 
পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন | মোর ভুমে তমালেরে করে আলিঙ্গন | 
কৃষ্ত আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে | সেই সুখে মগ্ন রে বৃক্ষ করি কোলে | 
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ | উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হঞা অন্ধ || 
তামুল-চবিবৰ্ত যবে করে আন্বাদনে | আনন্দ-সমূদে মগ্ন কিছুই না জানে | 
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ৷ শত মুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত ॥ 
লীলা অভে সুখে ইহার যে অঙ্গ মাধুরী | তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি| 
দৌঁছার যে সম রস ভরতমূনি মানে | আমার বজের রস সেহ নাহি জানে ॥ 
আন্যোনা সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই | তাহা হৈতে রাধা-সুখ শত অধিকাই ]” 
(চৈঃ চঃ) 

শ্ৰীৱাধার রূপ স্পর্শাদি পঞ্চগুণে শ্ৰীকৃষ্ণের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুখাতিশষোর 
কথা উল্লেখ করে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চগুণে শ্রীরাধার চক্ষু পৃভৃতি পঞ্চেন্দ্ৰিয়ের 
(শ্ৰীকৃষ্ণের সুখ অপেক্ষাও ) যে শতগুণ সুখ লাভ হয় তাই পুতিপাদন 
করছেন | যেহেতু শ্্ীরাধার এই সুখাতিশয্যে লুক্কতাই শ্ৰীৱাধার ভাবকাস্তি 
নিয়ে শীকৃষ্ণের গৌররূপে অবতরণের মূল কারণ | শ্ৰীকৃষ্ণ বলছেন, আমার 
রূপাদি সারা বিশ্বের সুখের হেতু, আবার শ্ৰীরাধার রূপাদি আমার সুখের 
হেতু ; এটি আমার অনুভব | কিন্তু বিচার করলে সবই বিপরীত বলে মনে 
হয় শীরাধার রূপাদির নিষেবণে আমার চক্ষুরাদি ইন্দ্ৰিয়গণের ষে পরিমাণে 
সুখ হয়, আমার রূপাদির দর্শনাদিতে শ্রীরাধার তদপেক্ষা নন সুখ হওয়াই 
উচিৎ ; কারণ পূ্বযক্তি অনুসারে আমার রূপাদি শ্রীরাধার রূপাদি অপেক্ষা 
নান | কিন্তু আমার রূপাদির অনুভবে শ্রীরাধার ইন্দ্ৰিয়গণের আমা অপেক্ষাও 
শত গুণ সুখ হয়ে থাকে | এটিই বিপরীত বিষয় | 

শ্ৰীৱাধার দর্শনে আমার নয়ন জুড়ায় কিন্তু আমার দর্শনের সুখাতিশহ্যে 
্রীরাধার আননমুষ্ছার উদ্রেক হয় । শ্রীরাধার বাণী শ্ৰবণে আমার শ্ৰবণেন্দ্ৰ় 
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"এ ৰ ত তম 
হৃত হয়, কিন্ত আমার বংশীগীত সাক্ষাৎ শ্রবণের কথা দূরে থাক, বংশীগীত 
বিষয়ক পরস্পর আলোচনা শ্ৰবণেও তিনি চেতন হারিয়ে থাকেন-উন্মাদিত 
হয়ে থাকেন ! সেই উন্মাদনার আতিশয্য এতখানি যে আমার ভুমে 
তমালবৃক্ষকে আলিঙ্গন করে থাকেন । ‘শীকৃষ্ণের আলিঙ্গন লাভ করলাম- 
আমার জীবন ধন্য হল’ একথা বলে তমালকে কোলে নিয়ে সুখসাগরে 
নিমগ্ন হন । শ্রীরাধার অঙ্গগন্ধে আমার চিত্ত ও ঘাণেন্দ্িয় হৃত হয়, কিন্ত 
শ্রীরাধারাণী দূরে থেকে বাতাসে আমার অঙ্গগন্ধ পেলেও বাহাজ্ঞান শূনা 
হয়ে ভূক্গীর ন্যায় সেই দিকে উড়ে পড়তে চান | শ্রীরাধার সাক্ষাৎ অধর- 
রস আমায় বশীভূত করে, অর্থাৎ সেই অধররসের আন্বাদনে আমি বশীভূত 
হয়ে থাকি; কিন্ত শ্রীরাধা আমার চর্বিত তাম্বূল মাত্রের আন্বাদনে আনন্দসাগরে 
মগ্ন হন অন্য রসাদি কিছুই বুঝতে পারেন না | শ্রীরাধার অন্্রস্পর্শে আমি 
সুশীতল হয়ে থাকি কিন্তু আমার অঙ্গল্পর্শে শ্রীরাধা যে আনন্দ পান, আমি তা 
শতমুখে বর্ণনা করেও অন্ত পাই না৷ | সস্তোগাস্তে তাঁর সম্ভোগরসাস্বাদনজনিত 
অনির্বচনীয় আনন্দ দর্শনে আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে যাই, সুতরাং তার বর্ণনা 
আমার দ্বারা কখনই সম্ভবপর নয় | শীভরত-মুনি প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার 
সম্ভোগরস সমান বলে বর্ণনা করেছেন | তিনি আমার ব্রজের রস জানেন 
ন! | বুজরস অপ্রাকৃত অতএব অতীব বিলক্ষণ । শ্ৰীশীরাধামাধব অপ্রাকৃত বা 
সুদিব্য শৃক্গাররসের নায়ক-নায়িকা! | তথায় প্রেমানুবূপ আস্বাদন | শ্ৰীকৃষ্ণ 
অপেক্ষাও শ্বীরাধার প্রেমের আধিক্য, তাঁর মধ্যে মাদনাখা-মহাভাৰ বিরাজিত 
যা শ্ৰীকৃষ্ণের মধোও নেই | অতএব শ্বীরাধার সন্তোগানন্দও শ্ৰীকৃষ্ণ অপেক্ষা 
শতগুণে অধিক ও অতীব বিলক্ষণ হওয়াই স্বাভাবিক | রসশান্ত্র প্রণেতা 
শ্রীভরতমূনি বুজের রস জানেন ন! | শ্রীমন্মহাপ্রভূর করুণায় তার পার্ধদপ্রবর 
শ্রীমদ্‌ বপগোস্থামী প্রভৃতি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি আদি রসশাল্ে শ্রীশ্বীরাধামাধবের 
অপ্রাকৃত শৃঙ্গাররস বর্ণনা করেছেন | তাতে শ্রীরাধার মোহন, মাদনাদি 
ভাবের অনন্ত আকর্ষণ বৈচিত্রী দেখানো হয়েছে | তাই শ্রীরাধার ভাবে 
স্বীয় মাধুরী আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কল্প 
“তাতে জানি মোতে আছে কোন এক রস । 
আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ ॥ 


তিন বাঞ্তা 77 


ত ৰ ৰ | ৰ 

আম| হৈতে বাধ| পায় যে জাতীয় সুখ | 

তাহ| আনহ্মাদিতে আমি সদাই উন্মুখ | 

নান| যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে | 

সেই সুখমাধুৰ্যাঘাণে লোভ বাড়ে চিতে ॥ 

রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে | 

সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥ 

রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ | 

তিন সুখ আস্কাদিতে হব অবতীর্ণ ॥ 

সর্্ভাবে কৈল কৃষ্ণ এই ত নিশ্চয় | 

হেনকালে আইল! যুগাবতার সময় ॥ 

সেই কালে শ্রীঅছৈত করেন আরাধন | 

তাঁহার হ্ক্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ ॥ 

পিতা মাত৷ গুরুগণে আগে অবতারি | 

রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি ॥ 

নবদীপে শচীগর্ভ শুদ্ধদৃগ্ধলিন্কু | 

তাহাতে প্রকট হৈল৷ কৃষ্ত-পূর্ণ-ইন্দু ॥” (চেঃ চঃ) 

শ্বীকৃষ্ত ভাবছেন-“আমার মধ্যে এমন কোন অনির্বচনীয় রস বা 
আস্কাদন-বৈচিত্রী বিদ্যমান আছে, যাতে আমার মোহিনী শ্রীরাধাকেও বশীভূত 
করে থাকে | আমাকে আস্বাদন করে শীরাধ৷ যে কোটিগুণ সুখ লাভ 
করেন, তা আঙ্কাদনের নিমিত্ত আমি সর্বদাই উন্মুখ বা উকন্ঠিত হয়ে 
থাকি | নানাপ্রকার চেষ্টা করেও তা আস্বাদন করতে পারি না, অথচ সেই 
অনির্বচনীয় মাধূর্ষের আস্বাদনলিপ্স আমার চিত্তে সতত লোভ বাড়িয়ে চলে। 
শ্রীরাধার ভাব ও কান্তির অঙ্গীকার বাতিরেকে এই (১) শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা, 
(২) শ্রীরাধাকর্তৃক আস্বাদা আমার অদ্ভুত মাধুৰ্য ও (৩) আমার অনুভবজনিত 
শ্রীরাধার কোটিগুণ সুখ-তিনবাঞ্চ৷ পূর্তির কোন উপায়ই নেই |’ 
প্রশশ হতে পারে, এই তিনবাঞ্চাই ত মনোধর্ম, ভাবগ্রহণের দ্বারাই 

তিনবাঞ্চার পূর্তি সম্ভব, কাস্তি গ্রহণের আবশাকতা৷ কি ? এর উত্তর এই যে, 
কেবল ভাবগ্রহণ করলে অস্তর্দশায় এ তিনবাঞ্ধার আস্বাদন হবে বটে কিন্ত 
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যখন বাহাদশা প্রাপ্ত হবেন তখন আবেশ ভঙ্গ হয়ে আস্বাদন ব্যাহত হবে | 
কান্তিটি গ্রহণ করলে অন্তর ও বাহা উভয় দশাতেই অব্যাহত ভাবে 
আহ্কাদনধার৷ চলবে | তিনবাঞ্ছ পূর্তির নিমিত্ত শ্ৰীকৃষ্ণ শ্বীরাধার ভাব কান্তি 
গ্রহণের সঙ্কল্প করলেন ইতাবসরে যুগাবতার সময়ও উপস্থিত হলো | কোন 
মহাপ্রেমিক মহানুভাবের আকুল আহ্বান ব্যতীত শ্ৰীভগবানের কোন প্রকটলীল৷ 
হয় না | ঠিক সেইকালেই শ্বীঅছৈত প্রভূ বিশ্বজীবের দুঃখদুর্দশা দর্শনে 
শ্ৰীকৃষ্ণ অবতরণের সঙ্কল্প নিয়ে গঙ্গাজল তুলসীদারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে 
মহাআবেশময় হঙ্কার করতে লাগলেন | পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুবর্গকে অগ্ৰে 
অবতীর্ণ করায়ে অদৈতের প্রেমের হস্কারে আকৃষ্ট হয়ে শ্ৰীকৃষ্ণ স্বয়ং শচীমাতার 
গর্ভসিম্ৃতে শ্রীগৌরচন্দ্র্ূপে অবতীর্ণ হলেন | শ্ৰীরাধাভাবাবিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের 
নিজেকে আস্বাদন করার জনা এবং আনুষঙ্গিকভাবে বিশ্বজীবকে প্রেম দিয়ে 
ধন্য করার জন্যই যে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতরণ এবিষয়ে শ্ৰীচৈতন্যচন্দ্ৰামৃত 
গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্বোকে শীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী লিখেছেন_ 

“স্তমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্ধ্যাদপরমা- 

ছুতৌদায্যং ব্যাং বুজপতিকুমারৎ রসয়িতৃম্‌ । 

বিশ্তুদ্বন্বপ্রেমোন্মদ-অধুর-পীযুষলহরীং 

পুদাতুং চানোভাঃ পরপদ-নবছীপপ্রকটম্‌ ॥৮ 

“যিনি শ্ৰীবুজেন্দ্ৰনন্দনের রসমাধুরী নি(ওকে আস্বাদন করাবার জন্য 

এবং বিশ্বের জীবকূলকে হ্র্ষাদি সঞ্চারিতাবের দার! তরঙ্গায়িত স্থীয় সুনির্মল 
'প্রেমামৃতধারায় অবগাহন করাবার জন্য পরমধাম শ্বীনব্ধীপে আবির্ভূত হয়েছেন_ 
সেই অপরিসীম পরমান্ভূত কারুণ্যঘনবিগ্রহ শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভূকে আমরা 
বন্দনা করি |” শ্রীল রামরায় শ্রীমন্মহাপ্রভূর প্রতি বলেছেন- 

“রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার | 

নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥ 

নিজ গৃঢ়কাধ্য তোমার গ্রেম আন্বাদন | 

আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্ৰিভুবন ॥? (চেঃ চঃ) 

অনন্ত মাধুৰ্যময় শৃঙ্গাররসমূরতি শ্ৰীকৃষ্ণ এবং মহাভাবের মূরতি শ্ৰীবাধ|- 

এই রসরাজ মহাভাবের মিলনে যে অপরূপ মধুময় রসময় মূরতি প্রকটিত 
হয়েছেন, তার তুলনা আর কুত্রাপি নেই | “ন চৈতন্যাও কৃষ্ণাজ্জগতি 
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পরতত্ত্বং পরমিহ” | শ্ীরাধাকুষ্ত মিলিতবিগ্রহ শীকৃষ্তচৈতনা অপেক্ষা বিশ্বে 
“মাধূর্যোমধূভিঃ সুগন্ধি ভজন-স্বণাস্থুজানাং বনম্‌ | 
কারুণ্যামতনির্বরৈরুপচিতঃ সওপ্রেমহেমাচলঃ ॥ 
ভক্তান্তোধরধোরণী-বিজয়িনী নিক্ষম্পশম্পাবলি- 
দেবো নঃ কুলদৈবতৎ বিভয়তাং চৈতন্যকৃষ্ণো হরি; ॥” 
যিনি মাধূর্বরূপ মধুরাশির ছারা সৌরভময় ভজনরূপ স্বর্ণকমলরাভির 
বনস্বূপ, যিনি কারুণ্যামৃতরূপ নির্ঝরিণী সমূহের ছারা সুসমূদ্ধ 
উজ্ভ্বলপ্রেমরত্বুরাশির আকর সুমেরুগিরিব্বরূপ, যিনি ভক্তর্ূপ জলদমালায় 
বিরাজ করুন |” শ্রীল প্রবোধানন্দ সরন্বতিপাদ লিখেছেন_ 
বাথসল্যে মাতৃকোটি স্ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরৌদাধাসারে | 
গাশ্ীর্যোহস্তোধিকোটির্মধূরিমণি সুধাক্ষীরমাব্ধীককোটি- 
গোঁরো দেবঃ স জীয়াৎ প্রণয়রসপদে দর্শিতাশ্চধ্যকোটিঃ ॥” 
( চৈতনাচন্দ্রামৃতম্‌ - ১১ ) 
“যিনি সৌন্দর্যে কোটি কাম অপেক্ষাও পরমসুন্দর, সকল জীবের 
আনন্দদানে যিনি কোটিচন্দ্র অপেক্ষাও পরমানন্দদায়ক, বাওসলো যিনি 
কোটি মাতা অপেক্ষাও সুবসল, উদার্ষে ধিনি কোটি কল্পতরু অপেক্ষাও 
পরম উদার, গাম্ভীৰ্ষে যিনি কোটি সিন্ধু অপেক্ষাও পরম সুগন্তীর, মধুরতায় 
যিনি কোটি কোটি সুধা, ক্ষীর ও মধু অপেক্ষাও পরম মধুর, যিনি প্রেমরস 
বিষয়ে কোটি কোটি চমণকারিতা প্রদর্শিত করেছেন-সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব 
সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করুন |” 
“অমিয়া মথিয়া কে বা, লবনি তুলিল গো, 
তাহাতে গড়িল গোরা-দেহ ! 
জগত ছানিয়৷ কে বা, রস নিঙ্গাডিল গো, 
এক কৈল সুধই সুলেহ ॥ 
অখণ্ড পিযৃষ-ধারা, কে বা আউটিল গো. 
সোনার বরণে হৈল চিনি । 
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সে চিনি মারিয়া কে বা, ফেনি তুলিল গো, 
হেন বাসি গোরা-অঙ্গখানি ॥ 

অনুরাগের দধি, প্রেমার সাচনা দিয়া, 
কে না পাতিয়াছে আঁখি দুটি | 

তাহাতে অধিক মহ, লহ লহ কথাখানি, 
হাসিয়া কহয়ে গুটি গুটি ॥ 

বিজুৱী বাটিয়া কে বা, গা-খানি মাজিল গো. 
চাদে মাজিল মুখখানি | 

লাবণ্য বাটিয়া কে বা, চিত্র নিরমাণ কৈল, 
অপরূপ রূপের বলনি ॥ 

সকল পূৰ্ণিম৷-চাদে, বিকল হইয়া কান্দে, 

কুড়িটি নখের ছটায়, জগত আলো কৈল গো, 
আখি পাইল জনমের অন্ধে ॥ 

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্ৰ কিবা, মনে গণে রাত্রি দিব|, 
গোরা-ূপে লাগি গেল ধান্দা | 

অখিল-ভূবন-পতি, ধুলায় লুটাঞ্া কান্দে, 
সদাই সোঙরে রাধা রাধা ॥ 

লখিমী-বিলাস ছাড়ি, প্রেম-অভিলাষী গো, 
অনুরাগে রাঙ্গা দুটি আঁখি | 

বাধার ধেয়ানে হিয়া, কি সাজে সাজিল গো, 
এই গোরা তনু তার সাখী ॥ 

দেখরে দেখ রে লোক, হেন প্রেমা অপরূপ, 
ত্ৰিজগত নাথ-নাথ হৈয়া | 

অকিঞ্চনের সনে, কি লাগি কি ধন মাগে, 
কি না৷ সুখে বুলয়ে নাচিয়া ॥ 

জয় রে জয় রে জয়, হেন প্রেম রসালয়, 


ভাঙ্গি বিলাইল গোরা রায় | 


১১১১১ 


তিন বাচ 
নিজ্জীবে জীবন পাইল, পঙ্গ গিরি ডিঙ্গাইল, 
আনন্দে লোচনদাস গায় ॥” 
“কীচা কাঞ্চন মণি, গোরা রূপ তাতে জিনি, 
ডগমগি প্রেমের তরজ্ঞ | 
ও নব কুসুম দাম, গলে দোলে অনুপাম, 


গরজই যৈছন সিংহে | 
নিজগুণ গাওই গোবিন্দে ॥ 

ঈষও অধরে পভ, লহ লহ হাসত, 
বোলত কত অভিলাষে | 

সোঙরি সে সব খেলা, বৃন্দাবন বূস-লীলা. 
কি বলিব বাসুদেব ঘোষে ॥” 

“সহজই কাঞ্চন, কান্তি কলেবর, 
হেরইতে জগজন মনমোহনিয়া | 

তাহি কত কোটি, মদন মৃকুক্কাওল. 
অরুণ কিরণ হর অস্বর বনিয়া ॥ 

রাই প্রেমভরে, গমন সুমন্ত, 
অন্তর গর গর পড়ই ধরণীয়া | 

স্বেদ কম্প ঘন, ঘন পুলকাৰলি, 
ঘন হ্হস্কার করত গরজনিয়া ॥ 

ডগমগ দেহ, থেহ নাহি বান্ধই, 
দু দিঠি মেহ সঘনে বরিখনিয়া | 

ওরসে ভোর, ওর নাহি পায়ই, 
পতিত কোরে ধরি লোর সিচনিয়া ॥ 
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বঞ্চিত বলরাম দিবস রজনীয়া ॥” 


শ্রীগোরাঞ্রের তিনবাঞ্চা আস্বাদনের পরকার- 

বৃজেন্দ্ৰনন্দন শ্ৰীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেমরসাস্বাদনে প্রলুব্ধ হয়ে তার তিনবাঞ্চ| 
পূর্তির জন্য শীরাধার তাবকান্তি অঙ্গীকার করে শ্রীগৌরাঙ্রূপে অবতীর্ণ 
হলেন | মুখ্যকাৰ্য শ্ৰীৱাধার প্রেমরসের আস্বাদন এবং আনুষঙ্গিক কার্য সারা 
বিশ্বে প্রেমের প্রচার | শ্রীমন্মহাপ্রভূর নবদীপলীলাতে আনুষঙ্গিক কার্য 
প্রেমপ্রচারেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয় | পার্ষদগণ সঙ্গে নৃত্যকীৰ্তনরঙ্গে অদ্ভুত 
প্রেমের প্রকাশ ও প্রচার | যদিও ছম্নাবতার, তবু সাত প্রহরিয়া প্রভৃতি ভাবে 
বিবিধ এঁশালীলার প্রকাশ দৃষ্ট হল যাতে প্রেমপ্রচার কাৰ্য সুগম হল | অবশ্য 
লীলা ছিবিধ-প্রকট ও অপ্রকট | অপ্রকট লীলায় বা নিতালীলায় শ্ৰীনবদ্বীপধামে 
লীলার দুই মুখ্যসঙ্গী শ্রীস্বরপদামোদর ও রামানন্দরায় সঙ্গে সপার্ষদে অষ্টকাল 
শীরাধার ভাবে ব্রজরসের আস্বাদন পরম্পরা চলতে থাকে | যা গৌড়ীয় 
বৈষ্তবসম্প্রদায়ের আত্তর ভজন স্মরণ-মননাদি উপাসনার বিষয়বস্তু | 
প্রকটলীলায় শ্রীস্বর্ূপদামোদর ও রামানন্দরায় মহাপ্রভুর নীলাচললীলার 
সঙ্গী | তাদের সঙ্গেই গন্ভীরা লীলায় নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনবাঞ্ছার অভূতপূৰ্ব 
আস্বাদন | নীলাচল লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভূ শ্রীরাধার বিরহভাবের মধ্য দিয়েই 
স্বীয় অভীষ্ট তিনবাঞ্থা পূরণ করলেন | বিরহেই প্রেমের সর্বাতিশায়ী 
উচ্ছ্বাস । মিলনের ভূমিতে গোপীদের নিকটে শ্ৰীকৃষ্ণ একা, কিন্তু বিরহে 
তাঁদের নিকটে ত্ৰিভূবন কৃষ্ণময় হয়ে ওঠে | বিরহেই প্রেমের পূর্ণতম 
অভিব্যক্তি যেমন কোন বিশাল হস্তী স্বাভাবিকভাবে যখন পথ দিয়ে চলে 
যায়, তখন তার দেহে কত শক্তি আছে তা বুঝা যায় না, সেই হস্তী যদি 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় এবং শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য দেহের সমগ্র শক্তি নিয়োগ 
করে ; তখনই তার শক্তি দর্শকগণকে বিস্মিত করে । তদ্ৰূপ গোপীগণ যখন 
মিলনের ভূমিতে থাকেন, তখন তাদের প্রেমের শক্তি অভিব্যক্ত হয় না_ 
কারণ তাঁরা গোপী ; প্রেমকে গোপন করে রাখতেই ভালবাসেন । কিন্তু 
তাদের প্রেমরূপ হস্তী যখন বিরহশুঙ্খলে আবদ্ধ হয় এবং সেই শৃঙ্খল ছিন্ন 
করার জন্য উহ! বিপৃলভাবে গা ঝাড়া দেয়; তখন তাদের প্রেমের প্রভাব 


জনন 
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দর্শনে সকলেই বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়ে থাকেন | সর্বোপরি গোপী- 
শিরোমণি শীরাধারাণী | বিরহে তীর প্রেমের সর্বাতিশায়ী বিকাশ | মাথুর 
আমরা ক্রমশঃ সেই আলোচনার সম্মুখীন হব | 
এক্ষণে পরশ হচ্ছে-শ্বীরাধারাণীর প্রেমসুখ আন্বাদনের নিমিত্তই কৃষ্জের 
তিনবাগ্তার উদ্গম হল-য! শীকৃষ্তের গৌরদূপে অবতরণের মুখ্য কারণ | 
বিরহ কেবলই ভ্বালাময় বা অতিশয় দুঃখময় ; মহাপ্রভুর অভীপ্নিত তিনবাগ্চার 
সুখ মিলনের ভূমিতেই আব্কাদন সম্ভবপর, মহাদুঃখময় বা ভ্বালাময় বিরহাদশায় 
এই ত্ৰিবিধ বাঞ্ধার সুখান্বাদন সম্ভব হল কিরূপে ? এর উত্তরে বল৷ হয়েছে 
বিরহ যে মিলনের পরিপুষ্টি সাধন করে কেবল তাই নয়, কৃষ্তবিরহকে 
শ্বীগোস্বামিপাদগণ “বিপ্রলস্তরস* বলেও আখা দিয়েছেন | কৃষ্ণপ্রেমের 
এমনি এক অদ্ভুত স্বভাব যে কি মিলনে কি বিরহে উভয় দশাতেই 
প্রেমিকের এক অখণ্ড আস্বাদনের ধারা চলতে থাকে ! “বাহ্যে বিষস্বালা 
হয়, ভিতরে আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত |” “এই প্রেমার আস্বাদন, 
তপ্ত ইক্ষু চৰ্ব্বণ মুখন্বলে না যায় তাজন | এই প্রেম! যার মনে. তার বিক্রম 
সেই জানে, যেন বিষামূতে একত্র মিলন ॥” ( চৈঃ চঃ ) প্রেম হলাদিনীশক্তির 
সারবৃত্তি অতএব প্রেমে আনন্দব্াতীত আর কিছুই নেই | প্রেমেরই দুটি 
কলেবর-একটি মিলন, অপরটি বিরহ | অতএব উভয়দশাই আনন্দময় 
হওয়াই স্বাভাবিক । এমনকি বিরহদশা মিলনদশার থেকেও যে অধিক 
আনন্দময় ব| রসময়দশ৷ তা প্রতিপাদন করা হয়েছে | শ্বীবৃহভাগবতামূতে 
( ১/৭/১২৫-১২৬ ) বর্ণিত 
“প্রাগ্যদাপি প্ৰেমকৃতাও প্রিয়াণাং বিচ্ছেদদাবানলবেগতোহস্তঃ । 
সম্তাপজাতেন দুরস্তশোকাবেশেন গাঢ়ং ভবতীব দুঃখম্‌ ॥ 
তথাপি সম্তোগসুখাদপি স্তুতঃ স কোহপানির্বাচ্তমো মনোরমঃ | 
প্রমোদরাশিঃ পরিণামতো ধ্রুবংৎ তত্র স্ফকুরেতদ্রসিকৈকবেদ্যঃ ॥” 
অর্থাৎ যদিও প্রথমতঃ প্ৰেমজনিত প্রিয়জনের বিরহরূপী দাবানলবেগ 
থেকে অন্তঃকরণে তীব্র সম্তাপ জন্মে এবং তা থেকে অসীম শোক প্রকটিত 
হয় এবং শোকাবেগহেতু অন্তরে অতিশয় দুঃখ হয় ঠিকই তথাপি সেই দুঃখ 
পরিণাম সুখস্বরপ বলে সস্তোগানন্দ অপেক্ষাও প্রশংসনীয় কোন এক 
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অনির্বচনীয় মনোরম প্রমোদরাশির স্ফুরণ করিয়ে দেয় | অর্থাৎ বিরহজনিত 
দুঃখ আপাততঃ দুঃখের ন্যায় প্রতীত হলেও সেটি সুখস্বরূপ বা সুখেরই 
ঘনীভূত পরিপাক বিশেষ | এটি একমাত্র রসিকজনবেদ্য | এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভূ 
অবলম্বনেই তিন বাঞ্ার আস্বাদন করলেন | 
১৪শ পরিচ্ছেদ থেকে ১৯শ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ছয়টি পরিচ্ছেদে ত| বিশদভাবে 
বর্ণনা করেছেন | মধ্যলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি এই লীলা সুত্রদূপে 
বর্ণনা করেছেন, কারণ বার্ধক্য দশায় তার মনে হয়েছিল, দিবোন্মাদ লীলার 
বর্ণনা পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকবেন কিনা ? তিনি সূত্রবর্ণনার শেষে স্বয়ংই 
লিখেছেন_ 
“আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কীপয়ে কর, 
মনে কিছু স্মরণ না হয় | 
না দেখিয়ে নয়নে, ন! শুনিয়ে শ্ৰবণে, 
তভু লিখি এ বড় বিস্ময় ॥ 
এই অন্ত্যলীলা সার, সূত্ৰমধ্যে বিস্তার, 
করি কিছু করিল বৰ্ণন | 
ইহা মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে না পারি তবে, 
এই লীলা ভক্তগণ-ধন ॥ 
সংক্ষেপে এই সুত্র কৈল, যেই ইহা না লিখিল, 
আগে তাহা করিব বিস্তার | 
যদি ততদিন জীয়ে, মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে, 
ইচ্ছা ভরি করিব বিচার ॥” 
(চৈঃ চঃ মধ্য ২য় পরিঃ ) 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভূর পরম করুণাভাজন | 
শ্বীমন্মহাপ্রভূ তার মধ্যদিয়েই তার অদ্ভুত দিবোন্মাদলীলা বর্ণনা 
করিয়েছেন | সুতরাং আমরা তীর বর্ণনা অবলম্বনেই বিরহ-লীলায় কিতাবে 
তিনবাঞ্চার আস্বাদন সম্পন্ন হয়েছে তা আলোচনা করার চেষ্টা করব | 
সূত্রবর্ণনার প্রারস্তেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ মহাপ্রভুর গম্ভীৱালীলায় যে 
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শীরাধারাণীর দিব্যোন্মাদভাব পৃকৃষ্টর্পপে প্রকাশিত হয়েছে তা স্পস্ট ভাষায় 
উল্লেখ করেছেন- 
“শেষ যে রহিল প্রভূর দ্বাদশ বৎসর | কৃষ্যের বিরহ-ক্ফুর্তি হয় নিরন্তর | 
শীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধবদৰ্শনে | এইমত দশ পৃভুর হয় রাত্রিদিনে ॥ 
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ | ভুমময় চেষ্ট৷ সদা-প্রলাপময় বাদ ॥ 
রোমকুপে রক্তোদণম, দন্তসব হালে | ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥ 
গন্তীরা-ভিতরে রাত্রো নাহি নিদ্রা-লব | ভিত্তে মুখ-শির ঘষে,-ক্ষত হয় সব ॥ 
তিনদ্রারে কবাট- প্রভু যায়েন বাহিরে | কভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিন্ধুনীরে ॥ 
চটক-পর্ধত দেখি গোবৰ্দ্ধন ভুমে | ধাঞা চলে আৰ্ত্তনাদে করিয়া ক্ৰন্দনে ॥ 
উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান | তাঁহা যাই নাচে গায়, ক্ষণে মৃচ্ছ৷ যান ॥ 
কীহা নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার | সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার ॥ 
হস্ত পদের সন্ধি যত বিতস্তি প্রমাণে | সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে_চর্ম রহে স্থানে ॥ 
হস্ত পদ শির সব শরীর ভিতরে । প্রবিষ্ট হয়-কৃর্ণূপ দেখিয়ে প্রভুরে ॥ 
এইমত অন্ভুতভাব শরীরে প্রকাশ | মনেতে শূন্যতা-বাহ্মে হাহা হতাশ ॥ 
“কাহা করো কাহ পাঙ বুজেন্দ্রনন্দন | কাহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন || 
কাহারে কহিব, কেব| জানে মোর দুঃখ | বুজেন্দ্রনন্দন-বিনু ফাটে মোর বুক ॥’ 
এইমত বিলাপ করে-_বিহ্বল অন্তর | রায়ের নাটক শ্রোক পড়ে নিরম্তর ॥” 
শীরাধারাণীর প্রেমের মহিমা কিরূপ, তীর নিকটে শ্ৰীকৃষ্ণের মাধূর্যই 
বা কিরূপ এবং শ্ৰীকৃষ্ণকে আস্বাদন করে শ্বীরাধার কিরূপ সুখলাভ হয়_ 
বুজলীলায় অন্তরে জাগরিত এই বাঞ্চাত্ৰয় পূর্তির নিমিত্ত শ্রীরাধাভাবকান্তি 
অঙ্গীকারকারী অখণ্ড অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব বুজেন্দ্ৰনন্দন শ্রীকৃষ্তের দেহ, মন. প্রাণের 
এই অবস্থা ! শেষ দ্বাদশ বৎসরের গন্তীরালীলা যা অতি গম্ভীৱ, অতি অদ্ভূত, 
অতি অভূতপূর্ব ও ভক্তজনের হৃদয়-বিদারক-তা” এ তিনটি বিষয়েরই 
মহাগুরুত্ের পরিচায়ক ! এইরূপই শেষ ছাদশবর্ষের গস্তীরালীলা মহাভাবসিন্কুর, 
অতিবিশাল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত-এ তরঙ্গের বিরাম নেই-বিশ্বাম নেই | 
শরীরাধাপ্রেমসিন্ুর এমন অসীম অনন্ত কলকল্পোল-এত অদ্ভুত উচ্ছ্বাস 
শীমভাগবতে দেখা যায় না৷ । শ্রীবিদ্যাপতি চণ্তীদাসের বিরহ-পদাবলীতেও 
এ উচ্ছ্বাস বর্ণিত হয়নি | এ কেবল গম্ভীৱার গৌরাঙ্সেরই নিজস্ব 
ভাবসম্পদ্‌ ! এ সমস্ত বিরহোচ্ছাসময়ী লীলার পৃতাক্ষ্রষ্টা শ্রীস্বরূপদামোদর 


86 তিন বাঞ্চা 


. ও শ্রীরামানন্দ রায় | রাত্রিকালই বিরহীর বিরহবাথা উচ্দ্বলনের 
যোগ্যসময় | গভীর নিশীথে সারা বিশ্বমানব যখন সূপ্তির ক্রোড়ে বিরহিণীর 
তখন প্রিয়বিরহসিন্ধ অতিশয় উদ্ভ্বলিত হয়ে উঠে ! বিরহিণী রাধার ভাবে 
রামানন্দরায় বিবিধ উপায়ে মহাপ্রভুর সান্ত্বনা বিধান করেন | এই প্রসঙ্গে 
শ্বীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের উক্তি- 

“এইমত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ সঙ্গে | 

নীলাচলে নানা লীল৷ করে নানারঙ্গে ॥ 

যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণ-বিয়োগ বাধয়ে । 

বাহিরে ন! প্রকাশয়ে ভক্তদুঃখ ভয়ে ॥ 

উৎকট বিয়োগ দুঃখ যবে বাহিরায় | 

তবে যে বৈকলা প্রভূর বৰ্ণন না যায় ॥ 

রামানন্দের কৃষ্ণকথ| স্বরূপের গান । 

বিরহবেদনায় প্রভৃর রাখয়ে পরাণ ॥| 

দিনে প্রভু নানাসঙ্গে হয় অন্যমন| | 

রাত্রিকালে বাটে প্রভুর বিরহবেদনা ॥ 

তীর সুখহেতু সঙ্গে দুই জনা | 

কৃষ্ণরসশ্ৰোক-গীতে করেন সান্ত্বনা ॥ 

সুবল যৈছে পূর্বে কৃষ্ণসুখের সহায় | 

গৌরসুখদান হেতু তৈছে রামরায় ॥ 

পূৰ্ব্বে যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান | 

তৈছে ব্বরূপগোসাঞ্জি রাখে মহাপ্রভুর প্রাণ ॥ 

এই দুইজনার সৌভাগ্য কহনে না যায় | 

প্রভূর অন্তরঙ্গ করি যারে লোকে গায় ॥৮ 

এই পরম অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপের শ্রীচরণাশ্রিত ভৃত্য ও পুত্রব 

নেহের পাত্র শ্রীম রঘুনাথদাস গোস্বামী, তাঁর শ্রীমুখের রহস্যময় গৌরলীলাই 
শ্রীল কবিরাজের বর্ণনার মূল উপজীব্য | স্বয়ং লিখেছেন-_“চৈতন্যলীলা- 
রতুসার, স্বরূপের ভাণ্ডার, তেঁহে৷ থুইল। রঘুনাথের কণ্ঠে | তাহা কিছু যে 
শুনিল, তাহা ইহা বিবরিল, ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥” অপূর্ব ও 


অত্যাশ্চৰ্য ভেট--এর তুলন৷ বিশ্বে কুত্রাপি নাই ; হঁহা ভক্তজনের কণ্ঠহার- 
তাঁদের জীবাতু ! এমন অদ্ভুত, অলৌকিক ও অনাস্বাদিতপূৰ্ব ভেট বা উপহার 
স্বয়ং শ্রীশচীনন্দনরূপে ব্রহ্মাদির দুর্গম ব্রজরস আস্বাদন করেছেন নং 
বিশ্বমানবগণকে ত| দান করেছেন-শ্বীগৌরাঙ্গ এবং গৌরভক্তগণের কৃপা 
সম্বল করে তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে | শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ 
লিখেছেন_ 
যত্হ আস্বাদ না হৈল | 
সেই তিনবস্ত আক্কাদিল ॥ 
আপনে করি আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে, 
প্রেমচিন্তামণির প্রভূ ধনী | 
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান, 
মহাপ্রভূ দাতাশিরোমণি ॥ 
এই গুপ্তভাবসিন্ধু ব্রহ্মা না পায় যার বিন্দু, 
হেন ধন বিলাইল সংসারে । 
এঁছে দয়ালু অবতার, এঁছে দাত| নাহি আর, 
গুণ কেহে| নারে বর্ণিবারে ॥ 
কহিবার কথা৷ নহে, কহিলে কেহো৷ না৷ বুঝয়ে, 
এঁছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ । 
সেই সে বুঝিতে পারে, চৈতনোর কৃপা যারে, 
হয় তীর দাসানুদাসের সঙ্গ ॥” 
(চৈ চঃ মধ্য ২ পরিঃ ) 
শ্ৰীনীলাচল লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভূর তিনবাঞ্ধার আস্বাদন কিভাবে সম্পন্ন 
হয়েছিল এক্ষণে আমর৷ সেই বিষয়ক আলোচনার সম্মুখীন হব । শ্ৰীবজেন্দ্ৰনন্দন 
শ্বীকৃষ্তচৈতনারূপে শ্রীরাধারাণীর প্রেমের মহিমা উপলব্ধি করেছেন নীলাচলে 
স্তীরায় শ্রীরাধারাণীর বিরহময় প্রেমলীলার মাধ্যমে ! সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভূর 
এই বিরহদশার যৎকিঞ্চিৎ উপলব্ধি করার জন্য আমাদের শ্রীরাধারাণীর 
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বিরহ-প্রেমদশার কিঞ্চিও আলোচনা করতে হবে | বিরহেই ব্রজের কান্তাপ্রেমের 
সর্বাধিক উচ্ছ্বাস | গোপীগণের প্রেম সবোৌর্ধকক্ষায়, উন্নীত হয়ে মহাভাৰ 
দশা প্রাপ্ত হয় । এই মহাভাবের ‘রূঢ়’ ও ‘অধিরূঢ়’ দুটি ভেদ | তন্মধ্যে 
সব গোপীযুখে রূঢ় মহাভাবের স্থিতি | একমাত্র শীরাধার গণেরই অধিক্লঢ় 
মহাভাব বিরাজিত | এই অধিক্লঢ়মহাভাবের ‘মোদন’ ও “মাদন' এই দুটি 
ভেদ | মাদন একমাত্র শ্বীরাধারই ভাবসম্পদ্‌ | শ্রীরাধারাণী ব্যতীত মাদন 
আর অনা কোন গোপীতে এমন কি শ্ীরাধার গণে শ্ৰীললিত| বিশাখাদিতেও 
নেই | মোদনাখামহাভাবই দীর্ঘ বিরহে ‘মোহন’ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে 
থাকে | শ্ৰীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে এই মোহনাখামহাভাবের কয়েকটি অনুভাব 
বিবৃত হয়েছে- 

“অত্রানুভাবা গোবিন্দে কান্তাশ্নিষ্টেহপি মৃচ্না | 

অসহাদুঃখস্বীকারাদপি তৎসুখকামতা ॥ 

বন্গাওক্ষোভকারিতৃং তিরশ্চামপি রোদনম্‌ | 

স্বভৃতৈরপি তৎ্সঙ্গতৃষ্ণ। মৃত্যুপ্রতিশববাও ॥ 

দিব্যোন্মাদাদয়োহপান্যে বিদঘ্ভিরনুকীর্তিতাঃ | 

প্রায়ো বুন্দাবনেশ্বর্্যাং মোহনোহ্য়মুদঞ্চতি |” 

এই মোহনাখাভাবে কাস্তাশ্রিস্ট শ্রীকৃষ্ণের মূৰ্ছা, অসহ্য দুঃখ স্বীকারপূর্বক 

শ্রীকৃষ্ণের সুখকামনা, বঙ্গাগুক্ষোভকারিতা, তির্যক্‌ জাতীরও রোদন. মৃত্যু 
স্বীকারপূর্বক দেহস্থ ভূতসমূহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও দিব্যোন্মাদাদি 
অন্যান্য বহ অনুভাব বিদ্বানগণ কীর্তন করে থাকেন | প্রায় শ্বীবৃন্দাবনেশ্বরীতেই 
এই মোহনাখ্য ভাবের উদয় হয় 1**** এই মোহনাখ্ভাবে সাত্বিক ভাবগুলি 
সুদ্দীপ্তরূপে প্রকাশিত হয় | শ্ৰীমও রূপগোস্বামিপাদের তক্তিরসামৃতসিন্ধ 
গ্ৰহে অশ্ৰু, পুলকাদি অস্টসাত্বিক ভাবের-পাচটি অবস্থা দেখা যায় | ধুমায়িত, 
জ্বলিত, দীপ্ত, উদ্দীপ্ত ও সূদ্দীপ্ত ৷ পুলকাদির মধ্যে কোন একটি সাত্ত্বিক 
যথাকথঞ্চিত উদিত হলে তাকে 'ধুমায়িতঃ বল৷ হয় | একটি বা দুটি 
সাত্ত্বিক পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রকাশ পেলে তাকে ‘জ্বলিত’ বলে | 
যেখানে একসঙ্গে দুটি অথবা তিনটি সাত্ত্বিক ভাবের পূর্বাপেক্ষা, অধিক 


**** এই ভাবগুলির দৃষ্টান্ত উজ্্বলনীলমণিতে এবং মৎপ্রণীত “সাধ্যসাধন- 
তত্ত্বিজ্ঞান” গ্ৰহে 8৪০ পৃঃ থেকে ৪৪৫ পৃঃ পৰ্যন্ত দ্রষ্টব্য | 
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পরিমাণে অভিব্যক্তি ঘটে তার নাম ‘দীপ্ত’ | আর যেখানে চারটি বা 
পাঁচটি সাত্বিকভাব একসঙ্গে প্রচুরতররূপে প্রকাশ পায় তার শাম 
“উদ্দীপ্ত” | যে অবস্থায় একসঙ্গে ছয়টি, সাতটি অথব| সবগুলি বিশেষ 
উৎকর্ষের সহিত প্রকাশিত হয় তাকে ‘সূদ্দীপ্ত’ সাত্বিক বলে রসিকগণ 
আখ্য| দিয়ে থাকেন । শ্বীউদ্ভ্বলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীরাধারাণীর সূদ্দীপ্ত সান্ত্বিকের 
দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে_ 
“উদাদ্বেপথুবাদ্যামানদশনা কণ্ঠস্থলাস্তলুঠ- 
জ্জল্লা গোকুলমণ্ডলং বিদধতী বাম্পৈর্নদীমাতৃকম্‌ | 
রাধা কন্টকিতেন কণ্টকিফলং গাত্রেণ ধিক্কূৰ্ব্বতী 
চিত্রং তদ্ঘনরাগরাশিভিরপি শ্বেতীকৃতা বৰ্ত্ততে ॥” 
(স্থায়ি - ১৮০) 
শ্ৰীউদ্ধব মহাশয় বৃন্দাবন থেকে মথুরায় গমন করে শ্রীকৃষ্ণের নিকট 
শীরাধারাণীর দশা বৰ্ণন করছেন-“কম্পে শ্রীরাধার দস্তঘর্ষণে বাদ্য হয়, 
কর্দমিত হয়, গাত্র কন্টকিত হয়ে কণ্টকী (কীঠাল ) ফলকেও ধিকৃত 
হয়; কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শ্বীরাধা তোমার অনুরাগ-দূঃখে শ্বেতাঙ্গী 
হয়েছেন |” এই মোহনাখ্যভাবের চরম অনুভাবই 'দিব্যোন্মাদ' | 
«“এতসা মোহনাখাসা গতিং কামপ্যপেয়ুষঃ | 
ভুমাভ৷ কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীধ্যতে ॥” (উঃ নীঃ ) 
অর্থাৎ “মোহনভাব কোন অদ্ভুত গতি প্রাপ্ত হয়ে যখন কোন 
অভিহিত হয়ে থাকে |” পরম সতান্বরূপ শ্ৰীকৃষ্ণকে বিষয় করে ভ্রান্তির 
আবির্ভাব ; সুতরাং দিব্যন্মাদ যথাথঁতঃই এক অতি অদ্ভুত ব্যাপার | ভাবের 
আতিশয্যে ভুমের উদয়-তখন দিব্যোন্মাদবতী শ্রীমতীর মেঘ দর্শনে, তমাল 
দর্শনে শ্ৰীকৃষ্ণ ভাত্তি এবং তাতে নানাভুমাভ ভাববৈচিত্রীর আবির্ভাব | 
তৎকালে বিরহবিবশ| শ্রীরাধার ভূমময়ী চেষ্টা এবং পুলাপময় বাক্য 
বৈষ্ণবসাহিতোর এক অতুলনীয় ভাবসম্পত্তি ভূমের মতে৷ আতা বা ছটা 
আছে যার, তাই ভুমাভ৷ ; তা হলে বুঝা যাচ্ছে এটি বস্তুতঃই ভুম নয়, 
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মানসিক ভাবের অসাধারণী ক্রিয়াবিশেষ | এজন্যই একে ‘দিব্যোন্মাদ’ 
আখ্যা দেওয়া হয়েছে | এই উন্মাদ দিব্য বা অপ্রাকৃত-অলৌকিক । প্রাকৃত 
উন্মাদ ভূমময় কিন্তু দিব্যোন্মাদ ভুমাভ হয়েও নিত্যসতাত্বরূপ-ভগবওরস- 
মাধুৰ্যাস্বাদনের এক বিশাল বিপুল অবস্থা ! একটি দৃষ্টান্তের ছারা আমরা 
বিষয়টি কিঞ্চিৎ উপলব্ধির চেষ্টা করব | শ্বীমভাগবতে-(১১।২।৪০ ) 
শ্রীপাদ কবি যোগীন্দ্র প্রেমিক ভক্তের চেষ্টা বর্ণনা করেছেন_ 
“এবংবৃতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো৷ দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ | 
হসতাথ রোদিতি রৌতি গায়ত্যন্মাদবন্স্থতযাতি লোকবাহ্য ॥” 

“এভাবে ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠানকারী ভক্ত স্বপ্রিয়নাম কীর্তন করতে 
করতে প্রেমোদয়বশত: বিগলিতচিত্তে মানাপমান বিষয়ে অবধানশূনা হয়ে 
উন্মত্তের ন্যায় উচ্চৈ:স্বরে কখনও হাসা, কখনও রোদন, কখনও চিৎকার, 
কখনও গান আবার কখনও বা নৃত্য করে থাকেন |” 

এতে জান! যাচ্ছে যে যার অনুরাগ উপজাত হয়েছে তিনি উন্মত্তের 
ন্যায় কখনও হাসেন, কখনও কীদেন, কখনও চিৎকার করেন, কখনও বা 
নৃত্য করেন | বাহ্যে উন্মাদের ন্যায় চেষ্টা প্রকাশিত হলেও ইনি যে কখনই 
উন্মাদ নন, মূলশ্ৰোকে “উন্মাদব৩” এইবাক্যে তা স্পষ্টতঃই উপলব্ধি 
হচ্ছে। শ্বীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ এইশ্রোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যা লিখেছেন_ 
তার মর্মার্থ এই ষে, প্রেমিকতক্ত স্ফুর্তিতে দেখছেন শ্ৰীকৃষ্ণ নবনীত চুরী 
করার মানসে কোন গোপীর গৃহে প্রবিষ্ট হয়েছেন । গোপী তাকে দেখে 
“ওরে যশোদানন্দন চোর ননীচুরি করতে ঘরে প্রবেশ করেছে ওকে ধর, 
ধর’ বলে চিতকার করছেন | বৃদ্ধার কথা শুনে পলাতে প্রবৃত্ত শ্ৰীকৃষ্ণকে 
দেখে ভক্ত হাসছেন | স্ফূর্তিভঙ্গ হলে ‘ওহে৷ ! আমি মহানিধি প্রাপ্ত হয়ে 
তা হারালাম” বলে বিষাদে রোদন করছেন | ‘হ| প্রভূ দর্শন দাও’ বলে 
চিতকার করছেন | পুনরায় ক্ষুর্তিতে শ্ৰীকৃষ্ণ বলছেন “ভক্ত ! তোমার 
আহ্বান শুনে এই তো৷ আমি এসেছি’ তা শুনে ‘অহে৷৷ আমি ধন্য হলাম’ 
বলে আনন্দে উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করছেন | উন্মত্তবাক্তির ন্যায় ইনি 
লোকের হাস্য, প্রশংসা, মানাপমানাদি অবধান শূন্য | এতে বুঝা যাচ্ছে, 
প্রেমিকের চেষ্টাগুলি বাহ্যে লোকদৃষ্টিতে উন্মত্তের ন্যায় দৃষ্ট হলেও সবই 
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পরম সতাস্বরূপ এবং পরমানন্দরসময় | প্রেমিকেরই যখন উন্মত্তের ন্যায় 
চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় তখন প্রেমের পরমসার মহাভাবে যে এর চরম 
আতিশয্য লক্ষিত হবে তাতে সংশয় নেই | শ্বীমভাগবতে রাসবর্ণনায় দেখা 
যায় রাসলীলায় শ্ৰীকৃষ্ণ অন্তৰ্হিত হলে মহাভাববতী ব্রজদেবীগণ উন্মত্তার 
চলেছেন | পরিশেষে শ্ৰীকৃষ্ণভাবনায় তন্ময়ী হয়ে শ্ৰীকৃষ্ণলীলার অনুকরণ 
করতে লাগলেন | এ সবই বিপুল উন্মাদিকাশক্তিরই কার্য কিন্ত দিব্যোন্মাদ 
এরও বহু উর্ধের-বহ উচ্চকোটির অবস্থা | এটি মোহনাখাভাববতী 
শ্বীরাধারাণীরই মোহনভাবের চরমাবস্থা বিশেষ | শ্ৰীকৃষ্ণ তার প্রেমের 
কোন অনির্বচনীয় মহা-মহীয়সী আকর্ষণীশক্তির দারা কিরূপে এই নিখিল 
বিশ্বপ্রপঞ্চকে ভুলিয়ে দেহ-দৈহিকাদির স্মৃতিকে পর্যন্ত মুছে দিয়ে দিব্যোন্মাদীর 
অন্তর বাহিরকে কৃষ্ণময় করে উন্মত্ত করে তোলেন-_এই দিবোোন্মাদ লীলা . 
আলোচনায় তা যৎকিঞ্চিৎ অনুভূত হতে পারে |“উদৃঘূর্ণা চিত্রজল্লাদ্যান্তভেদা 
বহবো৷ মতাঃ” (উঃ নীঃ) “উদ্ঘূর্ণা, চিত্রজল্প প্রভৃতি এই দিব্যোন্মাদের 
বহভেদ দৃষ্ট হয়’ “স্যাদ্বিলক্ষণমুদ্ঘূৰ্ণা নানা-বৈবশাচেষ্টিতম্” (এ) নানা 
বিলক্ষণ ভাববৈবশ্ময় চেষ্টাকেই উদৃঘূর্ণা বলা হয়- 

“শয্যাং কৃঞ্জগৃহে কৃচিদ্বিতনুতে সা বাস-সঙ্ভায়িত৷ 

লীলাভুং ধৃতখণ্ডিতা -ব্যবহৃতিশ্চণ্ডী বৃচিত্তজ্ঞতি | 

আঘূর্ণতাভিসার-সম্ত্রমবতী ধ্বাস্তে বৃচিদ্দারুণে 

রাধা তে বিরহোদ্ভুমপ্রমথিতা৷ ধত্তে ন কাং বা দশাম্‌ ?” (&) 

শ্ৰীকৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে আগত শ্ৰীউদ্ধবকে শ্রীরাধার অবস্থা জিজ্ঞাস| 

করলে উদ্ধব বললেন-_“শীরাধা তোমার বিরহোদ্রমে ব্যথিত| হয়ে কি 
দশাই না প্রাপ্ত হয়েছেন ! তিনি ভ্ান্তিবশতঃ বাসকসজ্ভিকার ন্যায় কখনও 
কুঞ্জগৃহে শয্য৷ রচনা করছেন, কখনও খণ্ডিতা দশায় ক্রদ্ধা হয়ে শীলমেঘকে 
তর্জন করছেন, কখনও বা অভিসারিকা দশায় নিবিড় অন্ধকারে পরিভুমণ 
করছেন, তোমার প্রেমের কি বিচিত্র গতি |” শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ 
ললিতমাধব নাটকের তৃতীয়াক্কে শ্রীরাধার উদ্ঘূর্ণা দশ৷ বর্ণনা করেছেন | 
শ্রীকৃষ্ত-বিরহ-পীড়িতা শ্রীরাধা ললিতাদি সখীগণের নিকট রোদন করতে 
করতে স্বীয় মর্মবেদনা প্রকাশ করছেন- 
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“নিপীত৷ ন স্বৈৱং শ্তিপুটিকয়া নর্মভণিতি- 
ন দৃষ্টা নিঃশঙ্কং সুমুখি ! মুখপন্কেরুহরুচঃ | 
হরেরবক্ষঃপীঠং ন কিল ঘনমালিঙ্গিতমভূ- 
দিতি ধ্যায়ং ধ্যায়ং ক্ফুটতি লুঠদন্তর্মম মনঃ ॥” (ললিতমাধব) 

“অয়ি সুমুখি ! আমি শ্ৰুতিপুটে শ্ৰীকৃষ্ণের পরিহাসরসময়বাণী স্বচ্চন্দে 
বক্ষঃস্থল আমাকর্তৃক গাঢ়রূপে আলিঙ্গিতও হয়নি, সখি ! এসকল ভাবতে 
ভাবতে আমার চিত্ত মন যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে |” 

শ্ৰীৱাধার বাক্য শ্ৰবণে শ্রীবিশাখা বলছেন, “সখি রাধে,’ শ্ৰীকৃষ্ণের 
প্রত্যাগমনবার্তা নিশ্চিত জেনেও কেন এতাদৃশ দুঃখানলে নিজেকে নিক্ষেপ 
করছ এবং সখীগণকেও ভ্বালাময় দৃঃখাগ্নিতে দগ্ধ করছ |’ তা শুনে শ্রীরাধা 
বলছেন, ‘সখি ! শ্ৰীকৃষ্ণ করুণাময় তা জানি এজন্য গোপসুন্দরীগণের 
সৌভাগ্যাতিশয় সহ্য করতে পারছে না |’ অতঃপর শ্রীমতী তীর শ্ৰীকৃষ্ণ 
বিরহ-দুঃখের তীন্রতা বলতে লাগলেন_ 

“উত্তাপী পুটপাকতোহপি গরলগ্রামাদপি ক্ষোভণো- 
দম্ভোলেরপি দুঃসহ; কটুরলং হন্গ্রশল্যাদপি | 
তীব্রঃ প্রোটবিসূচিকা-নিচয়তোহপুচৈর্মমায়ং বলী 
মন্সান্যদা ভিন্নত্তি গোকুলপতের্বিশ্রেষজন্মা ভ্বরঃ ॥” 

“হে সখি পুটপাক ( যে পাত্রে ধাতু গলানো হয় ) হতেও উত্তাপী, 
কালকুট অপেক্ষাও ক্ষোভন, বজু থেকেও দুঃসহ. হৃদয়ে বিদ্ধ শেল অপেক্ষাও 
অতি কটু ও গুরুতর বিসৃচিকাব্যাধি অপেক্ষাও অতিশয় তীব্র শ্রীকৃষ্ণের 
বিরহজনিত জ্বর আমার মর্মস্থান চুরমার করে দিচ্ছে |” একথা বলে 
শীরাধারাণী মুক্তকন্ঠে রোদন করতে লাগলেন | ললিতাসখী শ্রীমতীকে 
কিঞ্চিৎ সান্তনা দেওয়ার জন্য বল্লেন 'প্রিয়সখি ! কদস্ববৃক্ষের শাখাগ্রে এ 
কাকটির প্রতি দৃষ্টিপাত কর ও যেন বিরহীজনের সহায় হয়ে মথুরা গমনে 
উৎকন্ঠিত রয়েছে |” শ্রীরাধারাণী তখন প্রশংসার সহিত কাকটির প্রতি 
বলেন-_ 
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“ভাতবায়স-মণ্ডলী-মুকুটতে ! নিজ্ুমা গোষ্ঠাদিতঃ 
সন্দেশং বদ বন্দনোত্তরমমূং বুন্দাটবীন্দ্রায় মে | 
দগ্ধং প্রাণপত্তং শিখী বিরহভূরিন্ধে মদঙ্গালয়ে- 
সান্দ্রং নাগরচন্দ্রতিদ্ষিরভসাদাশার্গলাবন্ধনমূ ॥” 

“হে ভাতঃ ! কাকমগুলী মুকুট ! তুমি শীঘ গো্চ থেকে নিত হয়ে 
বন্দন! করে বুন্দাবনপুরন্দরকে আমার এই সন্দেশ বল যে, তার বিরহাগ্রি 
আমার দেহরূপ কাষ্ঠগৃহে অবস্থিত প্রাণপম্তকে দগ্ধ করতে প্রবৃত্ত 
হয়েছে | এক্ষণে শীঘ হে নাগরচন্দ্র ! তুমি বুজে আসবে বলে যে আশারূপ 
অর্গলে প্রাণপশ্ুর বাহির হবার পথ অবরুদ্ধ করেছ তা খুলে দাও |” 

এরূপ বিবিধ হরিবিরহবৈবশ্যময় চেষ্টাতে অসহা বেদনা সহা করতে 
না পেরে শ্রীমতী কালীয়ত্রদে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করেছিলেন 
এবং যমুনার তটে গিয়ে স্বহস্তে আরোপিতা একটি মল্লীলতাকে আলিঙ্গন 
করে বলেছিলেন-_“হে মদীয় প্ৰিয়ে মল্লি ! আমি স্বহস্তে তোমায় রোপণ ও 
সিঞ্চন করেছিলাম, মনে বড়ই সাধ ছিল তোমাতে বিকসিত কুসুমাবলীতে 
স্বহস্তে মাল৷ গেঁথে অতি দুর্লভদর্শন প্রিয়মের গলায় পরিয়ে তাকে দৃঢ় 
আলিঙ্গন করে জীবন ধন্য করব | বিধাতা বাম আমার সে বাসনা পূর্ণ হল 
না | এক্ষণে আমি লোকান্তরে গমনের বাসন! করেছি তুমি আর আমার 
হাতে জলসিঞ্চন পাবে না, আমার প্রিয়সখীগণ কতৃক সিঞ্চিতা ও প্রফুল্লিতা 
হয়ে মালারূপে যখন সেই দুর্লতজনের বক্ষঃস্থলে ক্রীড়া করবে তখন নিজ 
আরোপণকারিণী আমার কথা মনে করে আমায় সুখদান করো |" অতঃপর 
নিভকণ্ঠ হতে মণিহারটি খুলে ললিতার করে সমর্পণ করে বল্লেন-“অয়ি ! 
ললিতে ! এই হারটি আমি মাকে বলে অতি যত্ন করে তৈরী করেছিলাম ! 
মনে বড়ই সাধ ছিল এই হারটি গলায় পরে দুলভজন তোমার প্রিয়তমকে 
আলিঙ্গন করে তোমাদের সুখী করব ; কিন্তু দূৰ্তাগাবশতঃ সে সাধ পূরল 
না | এই হারটি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম, যদি কোনদিন প্রিয়তম 
স্মরণ করে তাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করে সুখী হয়ো | হে সখি ! যেদিন থেকে 
প্রিয়তম সাধের বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় চলে গেছে সেদিন থেকে তার 
পরম প্রিয় সুরক্গ নামে এই ক্রঙ্গটি তার অদর্শনে মণিহাৰ ফণীর মতো 
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চকিত নেত্রের চাহনিতে সকলকে উন্মাদিত করে তুলছে | আমি তার 
দুরন্ত বিরহে কাতর! হয়েও তার প্রিয়বস্ত এই কুরঙ্গটিকে সযত্বে প্রতিপালন 
করে আসছি, দেখো যেন এর কোনরূপ অযত্ন না হয় | এরূপে শ্রীমতী ভার 
প্রিয়স্ত সকল নিজসখীগণে সমর্পণ করতে প্রবৃত্তা হলে ললিতা তাঁকে 
বললেন-“হে রাধে ! আমরা তো তোমার নিত্য সঙ্গিনী, সবসময় তোমার 
কাছেই আছি আমাদের যখন যা আদেশ করবে তখনি তো তা প্রতিপালন 
করব; কিন্ত হে সখি ! তোমার কথা শুনে ও তোমার চেষ্টা দেখে মনে 
হচ্ছে তুমি বোধ হয় প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করেছ নচেৎ ভবিষাও কার্ষের 
আদেশ আমাদের করবে কেন ?” তীর উত্তরে শ্ৰীমতী বললেন_'স্বা 
সখিগণ ! তোমরা যা মনে করছ তা সত্য | আমি আর এই হরিবিরহবেদনা 
সহা করতে পারছি না, তাই প্রাণত্যাগেরই সঙ্কল্প করেছি |’ 


“শীতল তচ্ছু অঙ্গ দেখি, সঙ্গ সুখ লালসে, 
খোয়লু কুল ধরম গুণ নাশে | 
সোই যদি তেজল, কি কাজ ইহ জীবনে, 


আনহ সখি গরল করি গ্রাসে ॥” 

“সখিরে ! একটু বিষ এনে দাও, খেয়ে মরে যাই_আর এই দুৰ্বিসহ 
যন্ত্রণা সহা করতে পারি না |” শ্রীরাধারাণীর কথা শুনে সখীগণ রোদন 
করতে আরম্ত করলে সুকোমলপ্রাণা শ্ৰীমতী তাদের দুঃখে দুঃখিতা হয়ে 
বললেন- 

“প্রাণ সঞে অধিক তুহুঁ রোয়সি রে কাহে সখি 


শয়ন তেজি উঠই উষকালে ॥” 
“সখিগণ ! তোমরা আমার প্রাণাধিক প্রিয়, তোমরা কেন কীদো ; 
একে প্রিয় বিরহদুঃখ, তারপর তোমাদের এই দুঃখ আর সহ্য হয় ন! | আমি 
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জানি, তোমরা আমার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী | তাই আমি মরে গেলেও 
আমার সুখের জন্য তোমাদের বেঁচে থাকতে হবে | আমার চিরকামন| সেই 
দুৰ্লভজনকে আলিঙ্গন করে সুখী হবার | জীবন থাকতে তা’ পূৰ্ণ হল না | 
মরণের পর তোমারা সেই সুযোগটি করে দিও | আমার এই দেহের 
দাহাদি কোনরূপ সৎকার ন! করে শ্যামকান্তি তরুণ তমালডালে আমার বাহ 
দুটিকে সুদৃঢ় করে বেঁধে রেখো | প্রতিদিন প্রাতে একবার এসে দেখে 
যেও যেন সেই বন্ধন কোনরূপ শিথিল না হয় | সখিগণ ! এই অভাগিনী 
বাধার কথা যেন ভূলে যেও না | 

“সকল পরসঙ্গে তোরা, স্মৃতি করবি মোরি সখি 
নাম লেই অভাগি ধনি রাই | 
ললিতা মতি হার লেহ আপন গলে ধারবি 
তোহে নিজ চিহ্ন দেই যাই ॥ 
বিশাখা সখি বলয় লেহ ইন্দুরেখা অঙ্গুরি 
নাস আভরণ লেহ চিত্রা | 
লম্ব অবতংস লেহ শ্রৃতি যুগলে বারে 
সুদেবি অতি নির্মল চৰিত্ৰ৷ ॥ 
এত সম্বাদ কহি খোলই সব ভূখনে 
দেই যত আলিগণে বাঁটি | 
পাণিতলে ঘাত বুকে মাথে ঘন মারই 
শশিশেখর মরত জিউ ফাটি ॥” 
শ্রীরাধার মুখে এ প্রকার মর্মস্তদবাণী শ্রবণ করে ললিতাসখী বললেন- 
“সখি রাধে ! তুমি যে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করেছ তাতে আমরা কোন 
আপত্তি করতাম ন! যদি প্রাণত্যাগ করলে তোমার দুঃখের উপশম হত | 
কিন্তু এ“ভাবে প্রাণত্যাগ করলেত তোমার দুঃখের উপশম হবে না । কারণ 
তুমি জান “মরণে ষা মতি: সৈব গতিঃ” তুমি শ্ৰীকৃষ্ণ চিন্তা করে দেহত্যাগ 
করলে তোমার শ্ৰীকৃষ্ণে বলবৎ প্রেমের নিবৃত্তি হবে না | সুতরাং দেহান্তরেও 
তোমায় “হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ” বলে কেঁদেই জীবন কাটাতে হবে | কৃষ্ণকে 
ভুলে যদি মরতে পার, তবেই তুমি সুখ ও শাস্তি লাভ করবে; কিন্তু 
তোমার পক্ষেতে| কৃত ভূলা সরবধাই অসম্ভব | কেননা তৃমি ফে কৃষ্ী 
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তোমার আন্তর বাহির শ্রীকৃষ্ঞস্ফৃরতিময় হয়ে আছে | তবে আমরা পুরাণ 
শ্বণকালে পৌর্ণমাসীদেবী ও নান্দীমুখীর নিকটে শুনেছি নির্বিশেষ 
ব্রষ্মোপাসনায় নাকি হৃদয় প্রীতিশূন্য হয়, সুতরাং তুমি যদি ব্রহ্গাধারণায় 
আবেশ জন্মাতে পার তবে তোমার সব দুঃখের নিবৃত্তি হবে | আমার তে] 
ব্রহ্মধারণার বিষয়টি জানা নেই, বিশাখা সব বিদ্যায় পারদর্শী, তার কাছে 
বক্গধারণা শিক্ষা কর |” শ্রীমতী রাধারাণী বিশাখার নিকট বন্মধারণ| শিক্ষা 
করতে বসলেন | ব্রন্মোপাসনার কথা শুনতে শুনতে দেহ পুলকে ব্যাপ্ত হল 
ও নয়নে অশ্রধারা বইতে লাগল | তা দেখে বিশাখা বলছেন-_“সখি 
রাধে ! এ কি ? ব্রন্মধারণায় তো হৃদয়শুস্ক হয়, তোমার সাত্ত্বিক বিকার 
দেখছি দেহ পুলকে পূর্ণ, নয়নে অশ্রপ্রবাহ বইছে |’ বিশাখার কথা শ্ৰবণে 
শ্রীমতী গদ্গদকণ্ঠে বল্লেন, “সখি বিশাখে ! তুমি যতই নিরগ্রন নিরাকার 
্হ্গধ্যানের উপদেশ দিচ্ছ, ততই আমার হৃদয়ে সেই অঞ্জনবরণ নবনীরদাকার 
চিরসুন্দর চিরমধুর রসিকেন্দরচুড়ামণি শ্ৰীকৃষ্ণই স্ফূর্তি পাচ্ছে | আমি যতই 
তাকে ভুলতে চাইছি, ততই সে অধিকতর ভাবে দেহেন্দিয়, চিত্তমনকে 
অধিকার করে বসছে | শ্যাম ভুলা আর হলো! না সখি পাবারও উপায় নেই, 
ভুলবারও জো নেই, মরণের পথও বন্দ, সখি আমি কি করি উপদেশ 
দাও |’ এইপ্রকার শ্রীরাধার বিবিধ ভাববৈবশ্যময় চেষ্টার নামই উদৃঘৃর্ণা | 
চিত্রজল্প £- 
“প্ৰেষ্ঠসা সুহৃদালোকে গুঢ়রোষাভিভূত্তিতঃ | 
ভুৱিভাবময়ে৷ জ্পে৷ যজ্ীব্োৎকপ্ঠিতাত্তিমঃ ॥৮ ( উঃ নীঃ ) 
“প্রিয়তমের সুহৃদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে গৃঢরোষ বিভ্তম্ভিত যে 
ভূৱিভাবময় জল্পনা যার অন্তে তীব্র উৎকণ্ঠাই প্রকাশিত হয়, তারই নাম 
চিত্রজল্প |” এই চিত্তজল্লের দশপ্রকার অঙ্গ-পৃজল্প, পরিজল্প, বিজলপ, উজ্জ্বল, 
সংজল্প, অবজল্ল, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প | এই দশাঙ্গ চিত্ৰজল্প 
শ্রীমভাগবত দশমস্ধন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে ভুমরগীতের দশটি শ্ৰোকে বর্ণিত 
হয়েছে | এই চিত্তজল্প অসংখ্য ভাববৈচিত্ৰী ও মহাচমণকারিতায় পূৰ্ণ এবং 
অতিশয় নিগূঢ় ও সুদুত্তর । শ্রীমভাগবত (১০18৭1১১) বলেন- 
“কাচিন্মধুকরং দৃত্ী ধ্যায়স্তী কৃষ্ণসঙ্গমম্‌ । 
প্রিয়প্রস্থাপিতং দূতং কল্পয়িত্দেমব্রবীও ॥” 
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শীকৃষ্তকর্তৃক প্রেরিত হয়ে শ্রীউদ্বব মহাশয় গোপ গোপী সান্ত্বনার 
জনা মথুর| থেকে বৃন্দাবনে এসে যখন বিরভবিধুরা ব লাদলীগণের 
বিরৃহোৎকণ্ঠাময় বাণী শবণ করছিলেন, তখন দেখলেন কোন একটি 
গোপী একটি মধুকরকে দেখে শীকুষ্ঃসঙ্গম ধ্যান করতে করতে গধ্কর ক 
প্রিয়প্রেরিত দূত কল্পনা করে একথা বললেন |’ এখানে 'কাচিও' শব্দে 
সর্বগোপিকাশিরোমণি শ্রীমতী রাধারাণী | “কে প্রেমসুখে আ সমস্ত চিৎ 
জ্ঞানং যস্যা” ( তোষণী টীকা ) শ্ৰীকৃষ্ণপ্লেমসুখে ধার অখণ্ড অনুভূতি আছে 
তিনিই ‘কাচিৎ’ | যদিও প্রেমিকমাত্রেরই শীকৃষ্ণপ্রেমসখের অনুভব আছে 
বটে. কিন্তু মাদনাখা-মহাভাববতী শীরাধারাণীতেই প্রেমসুখের পরিপণতমতা- 
তাই তিনিই ‘কাচিৎ’ | অথবা “কং সৰ্ব্বেষাং প্রেমসুখং আচিনোতি ক্ষণে 
ক্ষণে বর্দয়তি যা সা” ( এ) ‘যিনি শীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমসুখ ক্ষণে ক্ষণে 
বৰ্ধন করেন তিনি “কাচিত'_ প্রেমের অধিষ্গাজীদেবী "শীরাধা |: উদ্ধারের 
সমক্ষে স্ীয় শীচ১ণকমল-সৌরভে সমাকৃষ্ট একটি ভূমরকে দেখে শীবাধারাণীর 


জনা ) প্রেরিত দূত ব'লে মনে হয় । প্রশ্ন হতে পারে, ৷ 
মানভঙ্গীর উদয় কিরূপে সম্ভবপর ? এজনাই মূলশ্লোকে বলা হয়ো ডে - 
“গ্যায়ন্তী কৃষ্ণসঙ্গমমৃ” অথাৎ ক্ফুৰ্তিতে এবং স্বপ্রাদিতে শীকৃষ্তের দশনটিজেই 
সাক্ষাৎ দর্শন মনে করে এই মান ভঙ্গীর উদ্ভব 
“আয়াতি চ মম নিকটং যাতি চ নিহৃতা মাধুরং নগৱম্‌ ! 
তদ্মাৎ কাশ্চন রাম! রময়তি রমণং স তত্রাপি ॥” 
( গোপালচম্পুঃ ) 
“সেই রমণ অনোর অলক্ষিতভাবে আমার নিকটে আসে এবং 
গুপ্তভাবে মথুরানগরে চলে যায়-তাতেই আমার মনে হয়, সেই রমণী 
লম্পট ক্ষণকালও রমণীসঙ্গ ছাড়া থাকতে পারে না | সেই মথুরানগরে 
নিশ্চয়ই তার অনেক নায়িকা আছে | তা না হলে গুপ্তভাবে আমার নিকটে 
এসে আবার চলে যায় কেন ?” শ্বীরাধারাণী যখন এরূপ চিন্ত! করছেন 
সহসা কুসুমের পীতপরাগরাশিতে পীতিমা শু্রযুক্ত একটি মধুকর তাঁর 
শীচরণসরোজ সমীপে এসে মিলিত হল | তখন সেই মধুকরকে ও তার 
গীতিমা শ্বশ্ষ দেখে শ্রীরাধারাণীর তাবনা অত্যন্ত গভীরতা লাভ করল | 
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তখন তিনি সেই মধুকরটিকেই প্রাণকোটি প্রিয়তম শীকুষ্ণকর্তৃক তার মান 
প্রসাদনের নিমিত্ত প্রেরিত দূত বলে মনে করলেন এবং মানভঙ্গীময় দশা 
চিত্রজল্প বাকা বলতে লাগলেন | শীমভাগবত দশমস্কন্ধ ৪৭ অধ্যায়ে “মধুপ 
কিতববন্ধে।” ( ১০/৪৭/১২ ) ইত্যাদি শ্লোক থেকে “অপি বত মধপূর্যাঘ্‌” 
(১০/৪৭/২১ ) এই পর্যান্ত ভুমর গীতের ১০টি শ্রোকে এই চিত্রজল্প বর্ণিত 
হয়েছে | পাঠক পাঠিকাগণ শ্রীমন্ভাগধত ভুমরগীতিতে এই শ্োকগুলির 
মাধুর্য আস্বাদন করবেন | এ সম্বন্ধে আমাদের একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধান 
যোগা যে, যেমন সমুদ্র সতত অনন্ত ছোট বড় তরঙ্গে ব্যাপ্ত, তদ্রুপ 
শীরাধারাণীর মহাভাবসিন্ধ সতত নানাবিধ সঞ্চারিভাবরূপ তরঙ্গে ব্যাপ্ত 
থাকে | যারা সমুদ্ৰ দৰ্শন করে, তার৷ তরঙ্গরাজি দর্শনে মুগ্ধ হয় : কিন্ত তার 
নিম্নদেশে যে অতি গভীর নিবিড়তা এবং তা নানারতুরাজির আকর- একথা 
ক’জন দর্শকের মনে থাকে ? চিত্রজল্প ভাববতী শ্রীরাধারাণীর মানভঙ্গীতে 
স্থায়িভাবসিম্কু অসূয়া, ঈর্ষা, মদ প্রভৃতি নানাবিধ সঞ্চারিভাবরূপ তরজ্ে 
বাণ্ড থাকলেও মনে রাখতে হবে এই তরঙ্গগুলির নিয়ে দিব্যোন্মাদের 
গভীর নিবিড়তা বিদামান্‌ এবং তা বিবিধ অনৰ্থ ভাবরতুরাজির আকর | তা 


যদি না হবে তবে শ্বীউদ্ধবের ন্যায় মহামনীষি এই দিবোন্মাদভাববতীর 


দর্শনে এবং এর শ্রীমুখে ভুমরগীতির শ্ববণে সব ভূলে মুগ্ধ হয়ে দীর্ঘদিন 
শরীবৃন্দাবনে অবস্থানই বা করবেন কেন এবং শীরাধারাণীর শ্বীচরণরেণুকণিকা 
মস্তকে ধারণ করবার লোভে বৃন্দাবনের বনে লত| গুল্ম জন্ম প্রার্থনাই বা 
করবেন কেন ? শ্ীউদ্ধব মহাশয়ের উক্তি- 
“আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌবধিনাম্‌ | 
যা দৃত্তাজং স্বজনমার্ষপথঞ্চ হিত ভেভুর্মকুন্দপদবীং শ্ৰুতিভিৰ্বিমৃগ্যাম্‌ ॥” 
- (ভাঃ ১০1৪৭।৬১) 
শীগোপীগণের পরমানুরাগময় বাণী শ্রবণে সর্বোপরি শ্ৰীৱাধারাণীর 
চিত্তজল্প ভূমরগীতি শ্ৰবণে শ্ৰীউদ্ধবমহাশয়ের গোপীচরণে এতই পৰমাশ্চৰ্যময় 
ভক্তির উদয় হয়েছিল যে গোপিকার এককণা চরণরেণুও তীর পরম দুৰ্লভ 
বলে মনে হয়েছিল | তাই তিনি তাদের একটিমাত্র চরণরেণু প্রাপ্তির 
লালসায় এই শ্ৰোকে শ্রীবৃন্দাধনে গুল্মলত৷ ওষধি যে কোন একটি জন্ম 
কামনা করেছেন | এই কামনা করতে গিয়ে তিনি প্রথমতঃ চমকিত হয়ে 


চি 
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বনল্লেন-‘অহে| ! আমি অত্যান্ত দুর্লভ বিষয়ে কামন| করছি | এই বৃন্দাবন 


মধো যে সব গুল্মলতা উষধি আছেন, তীরা সকলেই পরম সোভাগাবাম্‌ 
ও সৌভাগাবতী ; যেহেতু তাঁরা এই সব বুজাজ্গনাগণের শীচরণরেণু অনায়াসে 
মস্তকে ধারণ করার সৌভাগ্য পাচ্ছেন ! যদি আমি এঁদের ন্যায় কোন 
একটি জন্মগ্রহণ করতে পারি তাহলে আমিও অনায়াসে বুজ 
শ্বীচরণরেণু মস্তকে ধারণ করে ধন্য হতে পারব |” প্রষ হতে পারে, 
শ্রীউদ্ববমভাশয় ব্রহ্মার ন্যায় গোকুলে স্থাবর ভল্মলাভের প্রার্থনা না করে 
বৃন্দাবনে জন্মলাভের প্রার্থনা করছেন কেন ? এতে তার অভিপ্রায় এই যে, 
গোকুলে বিভিন্ন ভাবের স্থাবর জাতি আছেন কিন্ত শ্বীবৃন্দাবনে কেবল মধুর 
ভাবের লালসাযুক্ত স্থাবর জাতিই আছেন অতএব নিভভাবপোষক সঙ্গ এবং 
স্থান পাবার আশায় তিনি বৃন্দাবনে জন্ম প্রাপ্তির লালসা প্রকাশ করছেন । 


[জশাগণের 


_ তাঁর ভশ্ তিনি যে লতাটির নিকট জন্ম নিবেন সেই লতাটিরও 
.গোপীচরণরে৭,. বালসা থাকায় যখন বায়ভরে সে তীর গায়ে উড়ে 


পড়বে এবং তিনি তার গাযে উড়ে পড়বেন ত তখন স্বজাতীয়াশয় লতাটির 
সঙ্গ প্রভাবে তার গোপীচরণরেণুর লালসার অতিশয় পৃ্ধি = 
এই কারণেই তিনি বুন্দাবনমধো -তা গুল্ম জন্ম প্রার্থনা করেছেন ! কেউ 
মনে করতে পারেন শীউদ্ধব মহাশয় বৃন্দাবনে লতা গুল্ম হয়ে 
বরভাঙ্গনাগণ গৃহে থাকবেন, বৃন্দাবনে গেলেও পথ দিয়ে হেটে বাবেই 
তিনি তাদের পদরেণু পাবেন কিনূপে ? তাতে শ্বীউদ্ববমহাশয়ের মনের 
ভাব শ্ৰীবৃন্দাবনে শ্ৰীকৃষ্ণ যখন বুজদেবীগণকে আকষণের নিমিত্ত বংশীনাদ 
করবেন এবং তীরাও বংশী শৰণে উন্মাদিনীর ন্যায় অপথ বিপথ জ্ঞান শূন্য 
হয়ে বৃন্দাবনে অভিসার করবেন. সেই অবস্থাতেই তাদের একটি চরণবেণু 
তার একান্ত কাম্য । 

যদাপিও শ্রীউদ্ধবমহাশয় এরপূরে ব্রজাক্তনাগণের মাহাত্যা প্রচুরভাবে 
গান করেছেন তবুও পুনরায় সাতিশয় গুওসুকাভরে গাইতে লাগিলেন হে. 
বভাঙ্গনাগণ দৃত্তাজ স্বজন-আর্ধপথাদি ত্যাগ করে অর্থাত যে লোকমধাদা ও 
বেদমযাঁদা লক্ষ্মীদেবী প্রভৃতির পক্ষেও দুস্তাজ, কারণ তার! শ্ৰীকৃষ্ণকে 
সর্বলোক-সর্ববেদ-পুরুষাধসার বুদ্ধিতেই ভজন করছেন শবীকৃষ্ণ-ভজনের জনা 
তাদের লোকমযাঁদা বেদমর্যাদা তাগের কোন প্রশ্নই উঠে না | সুতরাং 
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তাদের রাগের ওঁৎকটাও নেই | বজাঙ্গনাগণ নন্দনন্দন বৃদ্ধিতে গাঢ় অনুরাগের 
আবেগে স্বজন-আর্পথাদি ত্যাগ করে যে মুকুন্দপদবীটি অবলক্ষন করেছেন, 
এই পদবী শ্ৰুতিগণও অন্বেষণ করেন কিন্তু নির্দেশ করতে পারেন না | 
তাৎপৰ্য এই যে, ব্রভাঙ্গনাগণ পরকীয়ভাবে আকুল পিপাসার আবেগে শ্ৰীকৃষ্যকে 
লাভ করেছেন, এটি বেদবিধির অগোচর, কারণ বেদবিধি মানবের কতবোোরই 
উপদেশ করতে পারেন পিপাসার খবর তীরা জানবেন কি করে ? এই 
শ্রোকের টাকায় শ্বীমণ জীবগোস্কামিপাদ লিখেছেন-“তদেবং মুকুন্দপদবীমিতি 
তত্রাপি শ্রুতিভিৰ্বিমৃগ্যামিতি তস্যাঃ নিতাতৃং সর্বোত্তমতৃঞ্চ গম্যতে |” অর্থাৎ 
বজাঙ্গনাগণ স্বজন, আর্ধপথাদি ত্যাগ করে অনুরাগময়ী পরকীয়ভাবে যে 
মূকুন্দপদবীর ভজন করেছেন তা শ্তিগণেরও অন্বেষণীয়-এতে ব্রজদেবীগণের 
পরকীয়ভাবের নিতাতু ও সর্বোত্তমত প্রদর্শিত হল | কারণ যা বেদগণেরও 
দুষ্পাপা তা কখনই অনিত্য অথবা নিন্দিত হতে পারে না | “সেই 
গোপীগণমধো উত্তমা-রাধিকা | রূপে গুণে সৌভাগো প্রেমে 
সর্ধাধিকা |” ( চেঃ চঃ ) শ্রীমন্মহাপ্রভু গন্তীরায় শ্রীরাধারাণীর বিরহময় 
প্রেমের মধা দিয়ে শীরাধার প্রেমের মহিম স্বয়ং আস্বাদন করে বিশ্ববাসীকে 
জানালেন | পভ বিরহ্িণী শীরাধার ভাবে শ্বীজগন্নাথবলভ নাটকের একটি 
শ্লোক পাঠ করছেন_ 

“ প্রেমচ্ছেদক্ুজেহবগচ্ছতি হরির্ণায়ং ন চ প্রেম বা, 

স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনোজানাতি নো৷ দুৰ্ব্বলাঃ | 

অনো| বেদ ন চানাদুঃখমখিলং নো৷ জীবনং বাশ্ববং 

দিত্রানোবদিনানিযৌবনমিদং হা হা বিধে কা গতিঃ ॥৮ 

“শ্রীতরি প্রেমের বিচ্ছেদ জনিত পীড়া জানেন না. প্রেমও স্থানাস্থান 

জানে না, মদন আমাদের দুর্বল ব'লে জানে না, অনো অনোর সব দুঃখ 
জানে না. জীবন ক্ষণস্থায়ী, যৌবন দৃ’তিনদিন মাত্র স্থায়ী, হা হা বিধাত্‌ ! 
আমার গতি কি হবে ? 


শ্রোকটি পাঠ করে মহাপ্রভু প্ৰলাপ করতে লাগলেন 


“উপজিল প্রেমান্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখপূর, 
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান | 
বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কাজ, 


পরনারী-বধে সাবধান ॥ 
ত 
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সখি হে! না বুঝিয়ে বিধির বিধান | 
সুখ লাগি কৈল প্রীত, হৈল দুঃখ বিপরীত, 
এবে যায় না রঙে পরাণ ॥” (চৈঃ চঃ মধা ২য় পরিঃ) 
আগল্মহাপ্রভূ শ্বীরাধারাণীর প্রেমের প্রকার এবং মহিমার আন্বাদনে 
প্রথমতঃ “প্রেমোচ্ছে্রুজোহবগচ্ছতি হরিণায়ং” এই অংশের ব্যাখ্যায় বল্লেন, 
গ্রেমের অন্ধুর জাত হওয়া মাত্রই ত৷ ভগ্ন হল | কৰি বিদ্যাপতিও বালেছেন_ 
ন ভেল যুগল পলাসা | 
সুখ-লব ভৈ গেল নিরাশা ॥” 
প্রেমের অন্তু ভঙ্গজনিত যে দুঃখ কৃষ্ণ তা' অনুভব করেন না | 
বাইরে তীরে নাগররাজের মতোই দেখা যায়, কিন্তু তার অন্তর শঠতায় 
পূর্ণ তিনি পরনারী বধে অতি নিপুণ | যদি পশু হয়-তা যদি জানেন তবে 
প্রেম করতে গেলেন কেন ? তদূত্তরে বল্লেন--বিধির বিধান কিছুই বুঝা যায় 
না, প্রেম করার আগে মনে হল প্রেম করলে না জানি কতই বা সুখ লাভ, 
হবে, কিন্ত প্রেম করে বিপরীত হল দুঃখের সিন্ধু উছলে উঠল | এখন 
এদেহে আর প্রাণ থাকে না | মহাজনও বলেছেন_ 
*পিবিতি সুখের দেখিয়া সায়ের 
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কলন্ক পানায় সদা লাগে গায় 
চানিয়া খাইলু যদি | 

অন্তরে বাহিরে ক্‌টু কুটু করে 
সুখে দুখ দিল বিধি॥ 

চণ্ডীদাস বাণী জ্বন বিনোদিনী 
সুখ দুখ দুটি ভাই | 

সুখ লাভ করে পিরিতি যে করে 


দুঃখ যায় তার ঠাই ॥” 
যদি কেউ বলেন, এখন যখন কৃষ্জের দূঃখদায়কতু স্বভাব বুঝতে 
পেরেছেন, তখন তার প্রতি প্রেম ত্যাগ করুন | তদৃত্তরে বল্লেন-“প্রেম বা 
স্থানাস্থানমবৈতি ন”-- 
“কুটিল প্রেম অগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্ান, 
ভাল-মন্দ নারে বিচারিতে | 
ক্রর-শঠের গুণডোরে হাতে গলে বান্ধি মোরে, 
রাখিয়াছে নারি উকাশিতে ॥” 
প্রেমের গতি বক্র | “অহেরিব গতিঃ প্রেম স্ভাবকূটিলা ভবে” 
( উঃ নীঃ ) প্রেমের গতি সৰ্পিল ! অজ্ঞান প্রেম স্থানাস্তান জানে না, 
ভালমন্দও বিচার করতে পারে না | তাই কৃষ্ণ স্বভাবত; কুটিল ও শঠ 
হলেও তার রূপাদি গুণ-রজ্জতে প্রেম আমার হাতে ও গলায় বেধে 
রেখেছে | ইচ্ছা থাকলেও সে বন্ধন মোচন করার সামর্থা আমার নেই | 
প্রেমের জ্বালা বড়ই দুঃসহ : মহাজন বলেন- 
“সই কে বলে পিরিতি ভাল । 
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়। 


কান্দিতে জনম গেল ॥ 
যে ধনী পিরিতি করে ৷ 


আপনি পুড়িয়| মরে ॥ 


তিন বানা! 103 


হাম অভাগিনী এ দুঃখে দুখিনী 
সদাই ঝুরিভে আঁখি | 
চণ্তীদাস কয় যে গতি হইল 


পরাণ-সংশয় দেখি ॥” 
“মদনোহপি জানাতি নো দুর্বল” এই অংশের ব্যাখ্যায় বলেন_ 


“যে মদন তনুহীন, পরদ্বোহে পরবীণ, 
পাচ-বাণ সন্ধে অনুক্ষণ | 


দুঃখ দেয়, না লয় জীবন |” 
তাই সে অনঙ্গ, তবু তীর পরদ্রোহ-প্রবৃত্তি দূর হয়নি, কারণ সে পরদ্রোহে 
অতি প্রবীণ | নিরন্তর আমাদের প্রতি পঞ্চবাণ সন্ধান করে থাকে | অবলা 
আমরা, সর্বপ্রকারেই অসহায় ; পঞ্চবাণে বিদ্ধ করে জর্জরিত করে মদন 
আমাদের দুঃখই দেয়, প্রাণ নেয় না | প্রাণ নিলে জীবনের জ্বালা জুড়াত | 
তাই এঁদের মদনের প্রতি অভিযোগ-_ 
“মনমথ তোহে কি কহব অনেক | 
দিঠি অপরাধে পরাণ পরিপীড়সি 
এ তুয়া কোন বিবেক ॥ 
ডাহিন নয়ন পিশুনগণ বারণ 
পরিজন বামহি আধ । 
আধ নয়নকোণে হরি অবলোকনে 
তাহে ভেল এত পরমাদ ॥ 
পুর বাহির পথ করত গতাগত 
কো নাহি হেরত কান । 
তোহারি কুসুমশর কতিহঁ ন সঞ্চক 
হামারি হৃদয়ে পীচবাণ ॥৮ 
“অনো। বেদ নচানাদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্ববং ছিত্রানোব দিনানি 
যৌবনমিদং” এর ব্যাখা করছেন_ 
i অনোর যে দুঃখ মনে, অন্য তাহ! নাহি জানে, 
সত্য এই শাস্ত্রের বিচারে | 


104 _ তিন বাঞ্চা 


অনাজন কীহ| লিখি, নাহি জানে প্রাণসখী, 
যাতে কহে ধৈর্য্য করিবারে ॥ 

কৃষ্ককপা-পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার, 
সখি ! তোর এ বার্থ বচন | 

জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্ুপত্রের জল, 
ততদিন জীবে কোন্‌ জন ॥ 

শতবত্সর পযন্ত, জীবের জীবন অস্ত, 
এই বাকা কহ না বিচারি | 

নারীর যৌবন ধন, যারে কৃষ্ণ করে মন, 


সে যৌবন দিন-দুই-চারি |” 
সখীগণ শ্বীরাধারাণীর দুঃখে অধীর| হয়ে তাকে বলছেন-'রাধে ! 
ধৈর্য ধর, কৃষ্য করুণার সিন্ধু কতবার তোমার বিরহপীড়া নাশ করেছেন, 
তোমায় অবশ্যই দৰ্শন দিবেন | সখীর কথ! শুবণে শীরাধার ভাবে মহাপ্রভু 
বলছেন-. ওতো ! অনো যে অন্যের সব দুঃখ জানে না, এই শাস্ত্রবাণী 
লতা | অন্যের কথা কি আমার প্রাণসম সখীগণও ত আমার অন্তর বুঝল ন! 
যে জনা তারা আমায় ধৈর্য ধরণের কথা৷ বলছে | সখি ! কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু 
তিনি দয়া করে কোনদিন দর্শন দিবেন তোমাদের এই সাত্ববনাবাণী বার্থ, 
কারণ পদ্মুপত্রের জলের ন্যায় জীবের জীবন চঞ্চল, ততদিন কেই বা বেচে 
থাকবে ? সখী বলছেন শতবওসর পর্যন্ত মানবের আয়ুজ্কাল, তুমি তো 
শীঘুই তাকে পাবে এতসব কথ। অকারণ ভাবছ কেন ? তদৃত্তরে শ্বীমতীর 
ভাবে প্রত বলছেন, সখি ! আমি তে সেবার জন্য কৃষ্ণকে চাই | আমার 
এই বূপ-যৌবন রসিকেন্দ্রমৌলি শ্ৰীকৃষ্ণের সেবার উপচার । নারীর যৌবন 
দু'তিন দিন মাত্র স্থায়ী | সুতরাং দেখতে দেখতে যৌবন চলে যাবে তখন 
আর কৃষ্ণ পেয়ে কি হবে সখি ! যৌবনের ভরপুর অনুবাগবাতীত রসময় 
রসিক-শেখরের ভজন হয় না--এটিই গ্রোপীভজন-মাধুরী | এবিষয়ে চণ্ডীদাস 

অতি স্পষ্ট, সহজ সরল ভাবে সব খুলে বলেছেন-- 

“কালি বলি কাল৷ . গেল মধুপুরে 
সে কালের কত বাকি | 


৷ 
য় 
৷ 
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যৌবন সায়রে সরিতেছে ভাটা 
তাহারে কেমনে রাখি ॥ 
গেলে না ফিরিবে আর | 
যৌবন মিলন ভার ॥ 
ভুমরা উড়িয়া গেল | 
এ ভরা যৌবন বিফাল গোয়ানু 
বন্ধু ফিরে নাহি এল ॥ 
যাও সহচরি জানিয়া আসহ 
বন্ধুয়া আসে না আসে | 
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥” 
অতঃপর মহাপ্রভু বন্পেন_ 
“অগ্নি যৈছে নিজধাম দেখাইয়া অভিরাম 
পতঙ্গেরে আকর্ষিয়। মারে | 
কৃষ্ণ ছে নিজগুণ দেখাইয়া হরে মন 
পাছে দুঃখ সমুদ্বেতে ভারে ॥” 
রাব্রিকালে উজ্জ্বল অগ্নিশিখার জ্যোতি দর্শনে পতঙ্গ আকৃষ্ট হয়, 
তার| জানে ন! যে তাতে তাদের মৃত্যু আছে | অগ্নির রূপ দর্শনে তারা 
তাতে ঝাপিয়ে পড়ে ও তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়ে ঘায় | শ্ৰীকৃষ্ণও তদ্ৰূপ 
অতি লোভনীয় রূপ, গুণাদির দর্শনে রমণীকুলের মন-প্রাণকে আকর্ষণ 
করেন | রমণীকুল জানশূনা হয়ে সেই রূপের সিদ্ধৃতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও 
দুঃখের সাগরে মগ্ন হয় | এই দুঃখ ভোগ করাই ব্রজদ্বেৰীগণের প্রেমের 
অসাধারণ বৈশিষ্ট ! এ দুঃখ জগতের দুঃখের মতো ন্নয়, ঘনীভূত আনন্দরস 
দিয়ে গড়া এই দুঃখ | এই দুঃখ ভোগ করতে প্রাণ চায়-“এই প্রেম যার 
মনে, তার বিক্রম সেই জানে, যেন বিষামূতে একত্র মিলন ।” শ্রীরাধারাশীর 
বিরহদশা অবলমনে রাধাপ্রেমের শক্তি দেখিয়েছেন মহাপ্রভু শ্রীল কবিরাজ 
গোস্বামিপাদ বল্লেন- 
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“এতেক প্রলাপ করি, বিষাদে শীগৌরহরি, 
উঘাড়িয়া দুঃখের কপাট । 
ভাবের তরঙ্গ বলে, নানারপে মন চলে, 


আর এক শ্রোক কৈল পাঠ ॥” 
“শীকৃষ্তরূপাদি-নিষেবণং বিনা বার্থানি মেহহানাখিলেন্দিয়ানালম্‌ | 
পাযাণ-শ্রক্ষেন্ধন-ভারকাণাহে৷ বিভর্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ ॥” 
( শ্রীগোক্বামিপাদোক্ত ) 
“শীকৃষ্তের রূপাদি নিষেবণব্াতীত আমার দিনগুলি এবং সমস্ত 
ইন্দিয়গুলি নিতান্ত বার্থ | অহে| ! পাষাণ ও শ্রষ্ককা্ঠের ন্যায় আমি 
কিরূপে নিলজ্ঞের তুলা এই ইন্দ্রিয়গুলি বহন করি, আর দিনগুলিই বা 
কিরূপে যাপন করি |” এও প্রেমেরই এক শক্তি | কৃষ্ণমাধুৰ্যের আন্বাদন 
প্রেমেরই কার্ষ। প্রেমের জাতি ও পরিমাণ অনুরূপ প্রেমিকের শ্ৰীকৃষ্ণমাধুৰ্যের 
অনুভব বা আস্বাদন হয় | চক্ষু, কর্ণ, জিন্বা, নাসিকা ও তৃক্‌ এই পঞ্চেন্দ্ৰিয় 
যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই পঞ্চবিধ মাধুৰ্য 
আন্বাদনের ছার বা পানপাত্ৰস্বৰূপ | যদি এই সব ইন্দিয়ছারা প্রেমিক 
শ্ীকৃষ্তমাধূযান্থাদন করতে না পারেন তবে ইন্দ্রিয় গুলিকে তীর ক্রাষ্ঠ, পাযাণাদির 
ন্যায় জড় এবং ভাৱতুল্য মনে হয় | শীকৃষ্ণমাধুৰ্যাস্বাদন বিহানে দিনগুলিকে 
অতিবাহিত করা অতি অসহনীয় হয়ে উঠে | শ্বীরাধারাণীতে সব ভাবেরই 
পরাকাষ্টা । শ্রীরাধাভাবে শ্রীমন্মহাপ্রতূর প্রলাপ- 


“বং |; নামৃতধাম, লাবণ্যামৃত-জল্মস্থান, 
যে ন| দেখে সে চাদবদন | 
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার মাথে বাজ 


সে নয়ন রহে কি কারণ ॥ 
সখি হে! শুন মোর হত বিধি বল । 


মোর বপু চিত্তমন, সকল ইন্দ্ৰিয়গণ 
কৃষ্ণবিনু সকল বিফল || 
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী, 


তার প্রবেশ নাহি যে শ্ৰবণে ৷ 


কাণাকড়ি ছিদ্রসম জানহ সেই শৃবণ, টু 
তার জন্ম হেল অকারণে ॥ 
মুগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল, 
যেই হরে তীর গৰ্ব্ব-মান | 
হেন-কৃষ্ণ-অন্গ-গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ, 
সেই নাসা ভন্ত্রার সমান ॥ 
সুধাসার স্বাদ-বিনিন্দন | 
সে রসনা ভেকজিহ্বা সম ॥ _ 
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি | 
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার, 


সেই বপু লৌহ সম জানি ॥” 

শ্বীকৃষ্ভের শব্দ. স্পর্শাদির সাক্ষাৎ মাধুষানুভবব্যতীত প্রেমিক তার 
পঞ্চেন্দ্ৰিয়কে বিফল মনে করেন কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়; কারণ কি বিরহে কি 
মিলনে প্রেমিকভক্তের একটি অখণ্ড আস্বাদন ধারা চলতে থাকে | বিরহের 
আস্বাদন মিলনের আস্বাদন অপেক্ষাও অতি চমতকার | এজনাই, গোপীপ্রেমে 
এত বিরহ এবং মহাপ্রভৃও শ্ৰীৱাধার বিরহদশার অবলম্বনেই তিনবাঞ্চার 
শ্বীমাগবতাদি শান্সে বর্ণিত হয়েছে, ষথা_ 

“বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্‌ যে ন শৃণ্বতঃ কণপুটে নরস্ | 

জিহ্বাসতী দার্দরীকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ॥ 

ভার পরং পট্কিরীটজুষ্টমপ্ৃাত্তমান্গং ন নমেন্মুকুন্দম্‌ | 

শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্ধ্যাং হরেলসৎকাঞ্চনকন্কধণৌ বা ॥ 

বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিজ্ঞোর্ন নিরীক্ষতো৷ যে | 

পাদৌ নৃনাং তৌ দ্রমজন্মভাজৌ, ক্ষেত্রাণি নানুরুজতো হরেষৌ ॥” 

ইত্যাদি (ভাঃ-২1৩1২০-২২)। 
শ্রীশৌনক শ্রীসূতের প্রতি বললেন--“হে সূত ! মানবের যে কণছয়- 
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2.২ 
শীহরির লীলাকথা শ্রবণ করে না, তাঁরা বৃথা ছিদ্র মাত্র ; যে জিহ্বা শ্বীহরির 
যশোগান করে না সেই জিহ্বা দৃষ্টা ভেকজিহ্বা সদৃশ | 

যে মস্তক মুকুন্দকে প্রণাম করে না তা পটবন্ত্র এবং মুকুট পরিশোভিত 
হলেও দেহের উপর বৃথা ভার বা বোঝা মাত্র | ( সুতরাং তাকে উত্তমাঙ্গ 
বলা যায় না | ) যে হস্তদ্বয় শ্রীহরির সেবা করে না৷ ত সুবর্ণ-বলয়মণ্ডিত 
হলেও মৃতের হত্ততুলা | 

মানবের যে চক্ষ্র্ঘয় শ্বীবিষ্ণুর বিগ্রহ দর্শন করে না, তা ময়ূরপূচ্ছের 
দৃষ্টিশক্তিহীন চক্ষুর ন্যায় নিরর্থক | যে পদছয় শীহরির ধামে পর্যটন করে 
না, তা বৃক্ষের ন্যায়' স্থাবর |” যা হোক্‌ শ্রীমন্মহাপ্রভূ শ্রীরাধার ভাবে 
জগন্নাথবল্লভ নাটকের একটি শ্রোক পাঠ করে প্রলাপ করতে লাগলেন_ 


“করি এত বিলপন প্রভু শচীনন্দন, 
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক । 


পুনরপি পঢ়ে একশ্বোক ॥” 
“যদা যাতে দৈবান্মধুরিপূরসৌ লোচনপথম্‌ । 
তদাস্মাকং চেতো৷ মদনহতকেনাহৃতমভূ ॥ 
পুনর্ষস্মিম্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীম্‌ | 
বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিলঘটিক৷ রতুখচিতাঃ ॥” 

“আমার সৌতাগ্যবশতঃ শীকৃষ্ণ যখন আমার নয়নগোচর হয়েছিলেন, 
তখন দুষ্ট মদন আমার মনকে অপহরণ করেছিল ; পুনরায় ঘখন তিনি 
ক্ষণকালের জন্যও আমার দৃষ্টিপথের বিষয়ীভূত হবেন, তখন সেই সময়ের 
ঘটিকাগুলিকেই আমি বিবিধ ব্ৃত্বাদি ছারা খচিত করে র্বাথৰ ।” 


“যে কালে বা স্বপনে, দেখিনু বংশীবদনে, 
সেইকালে আইলা দুই বৈরী । 

আনন্দ আর মদন, হরি নিল মোর মন, 
দেখিতে না পাইনু নেত্রভরি ॥ 

পুন যদি কোনক্ষণ, করায় কৃষ্ণ-দৰ্শন, 
তবে সেই ঘটী ক্ষণ পল । 

দিয়া মাল্য-চন্দন, মান! রত্ু-আভবণ, 


ভালক্রাজ ক্ৰুন্ৰিত্া শলন্মলল || 
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“যে সময় সাক্ষাতে অথব| স্বপ্নে বংশীবদন শাঁকুষ্যের দর্শন পেলাম, 
তখন দুটি শক্ত এল-একটি আনন্দ অপরটি মদন অৰ্থাৎ দেহছার! শীকৃষ্ঞসেবার 
উদগু আকাঙক্ষা | এরা শীক্ষ্যদর্শনে বাধার সৃষ্টি করে বলে শক্ত | এদের 
জনা নয়নভরে আর কৃষ্ণ দর্শন করতে পারি না এবং পারবও না | সুতরাং 
এবার একটি বিষয় মনস্থ করেছি | এবার যদি কোনক্ষণ শীকৃষ্ণ দর্শন করায় 
তবে সেই ধন্য ক্ষণগুলোকে মালা-চন্দন দিয়ে পূজে৷ করব এবং নানা 
রত্বালঙ্কার দিয়ে ভূষিত করব |” গোপীপ্রেমে শ্ৰীকৃষ্ণদৰ্শন অতিশয় দুৰ্লভ 
বলে মনে হয় তাই শ্ৰীকৃষ্ণদৰ্শনের অতি দুৰ্লভ ক্ষণগুলোকে অর্চনা করার 
আকাঙ্ক্ষা | ইহাও শ্রীরাধাপ্রেমেরই মহিমা | প্রেমের অপর একটি স্বভাব 
অতৃপ্তি | যার যত' বড় প্রেম, তিনি ততখানি নিজেকে প্রেমহীন বলে মনে 
করেন | শীরাধার পরমমহান্‌ প্রেমে মহাপ্রভূ নিজেকে প্রেমগন্ধশূন্য বলে 
মনে করছেন এবং শীস্বরূপ রামানন্দের নিকট একটি শ্রোক পাঠ করছেন_ 
“ন প্রেমগন্ধোহত্তি দরাপি মে হরৌ ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্‌ | 
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা বিভর্মি য প্রাণপতজ্কান্‌ বৃথা ॥” 
“আমার শ্রীকৃষ্যে স্বল্পমাত্র প্রেমগন্ধও নেই, কেবল শির 
সৌভাগ্যাতিশয় প্রকাশ করার নিমিত্ত রোদন করছি | ( আমাতে যে 
প্রেমগন্ধ নেই তার একটি প্রমাণ যে ) বংশীবিলাসী শ্রীকৃষ্তের মুখদর্শন 
বাতীত আমি প্রাণপতঙ্গকে বৃথা ধারণ করছি | মহাপ্রভুর প্রলাগে শ্রোকের 
ব্যাখ্যা আস্বাদন- 


“দুরে শুদ্ধ প্রেমগরন্ধ, কপট প্রেমের বন্ধ, 
সেই মোর নাহি কৃষ্ণ পায় । 

তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগা-প্রধ্যাপন, 
করি ইহা জালিহ নিশ্চয় ॥ 

যাতে বংশীধবনি-সুখ, না দেখি সে চীদমুখ, 
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন | 

নিজদেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি, 
প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ ॥ 

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল, যেন শুদ্ধ-গঙ্গাজল, 


সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু । 
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শীহরির লীলাকথ| শ্রবণ করে না, তীরা বৃথা ছিদ্র মাত্র ; যে জিহ্বা শ্বীহরির 
যশোগান করে না সেই জিহ্বা দুষ্টা ভেকজিহ্বা সদৃশ | 

যে মস্তক মুকুন্দকে প্রণাম করে না তা পটবস্ত্র এবং মুকুট পরিশোভিত 
হলেও দেহের উপর বৃথা ভার বা বোঝা মাত্র | ( সুতরাং তাকে উত্তমান্গ 
বল৷ যায় না |) যে হস্তদ্বয় শ্ৰীকরির সেবা করে না তা সুবর্ণ-বলয়মণ্তিত 
হলেও মৃতের হস্ততুলা । 

মানবের যে চক্ষূ্দয় শ্ৰীবিষ্বুর বিগ্রহ দর্শন করে না, ত| ময়ূরপূচ্ছের 
দৃষ্টিশক্তিহীন চক্ষুর ন্যায় নিরর্থক | যে পদছয় শীহরির ধামে পর্যটন করে 
না, তা বৃক্ষের ন্যায়' স্থাবর |” যা হোক্‌ শ্বীমন্মহাপ্রভূ শ্ৰীৱাধার ভাবে 
জগন্নাথবল্লভ নাটকের একটি শ্রোক পাঠ করে প্রলাপ করতে লাগলেন- 


“করি এত বিলপন প্রভূ শচীনন্দন, 
উঘাড়িয়৷ হৃদয়ের শোক । 
পুনরপি পঢ়ে একশ্রোক ॥” 


“যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচনপথমূ । 
তদাস্মাকং চেতো৷ মদনহতকেনাহৃতমভূও ॥ 
পুনর্ষস্মিম্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীম্‌ | 
বিধাস্যামস্তস্মিম্মখিলঘটিকা৷ রতুখচিতাঃ ॥” 

“আমার সৌভাগ্যবশতঃ শ্ৰীকৃষ্ণ যখন আমার নয়নগোচর হয়েছিলেন, 
তখন দৃষ্ট মদন আমার মনকে অপহরণ করেছিল : পুনরায় ঘখন তিনি 
ক্ষণকালের জন্যও আমার দৃষ্টিপথের বিষয়ীভূত হবেন, তখন সেই সময়ের 
ঘটিকাগুলিকেই আমি বিবিধ বৃত্বাদি ছারা খচিত করে রাখর ।” 


যে কালে বা স্বপনে, দেখিনু বংশীবদনে, 
সেইকালে আইলা দুই বৈরী । 

আনন্দ আর মদন, হৰি নিল মোর মন, 
দেখিতে না পাইনু নেত্রভরি ॥ 

পুন যদি কোনক্ষণ, করায় কৃষ্ণ-দৰ্শন, 
তবে সেই ঘটী ক্ষণ পল । 

দিয়া মালা-চন্দন, মানা রতু-আভরণ, 


অলঙ্কৃত করিমু সকল ॥” 
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“যে সময় সাক্ষাতে অথব| স্বপনে বংশীবদন শীকৃম্টের দৰ্শন পেলাম, 
তখন দুটি শক্ত এল-একটি আনন্দ অপরটি মদন অৰ্থাৎ দেহগারা শীকুষ্ণসেবার 
উদগ্ন আকাউক্ষ। | এর! শীকুম্তদৰ্শনে বাধার সুষ্টি করে বলে শত্ৰু | এদের 
জনা নয়নভরে আর কৃষ্ণ দর্শন করতে পারি না এবং পারবও না | সুতরাং 
এবার একটি বিষয় মনস্থ করেছি | এবার যদি কোনক্ষণ শ্ৰীকৃষ্ণ দর্শন করায় 
তবে সেই ধন্য ক্ষণগুলোকে মালা-চন্দন দিয়ে পূজো করব এবং নানা 
রত্বালঙ্কার দিয়ে ভূষিত করব |” গোপীপ্রেমে শ্রীকৃষ্তদর্শন অতিশয় দুর্লভ 
বলে মনে হয় তাই শ্রীকৃষ্তদর্শনের অতি দুৰ্লভ ক্ষণগুলোকে অর্চনা করার 
আকাঙ্ক্ষা | ইহাও শীরাধাপ্রেমেরই মহিমা | প্রেমের অপর একটি স্বভাব 
অতৃপ্তি | যার যত বড় প্রেম, তিনি ততখানি নিজেকে প্রেমহীন বলে মনে 
করেন | শ্বীরাধার পরমমহান্‌ প্রেমে মহাপ্রভু নিজেকে প্রেমগন্ধশূন্য বলে 
মনে করছেন এবং শ্ৰীষ্বরূপ রামানন্দের নিকট একটি শ্রোক পাঠ করছেন_ 
“ন প্রেমগন্ধোহত্তি দরাপি মে হরৌ ক্রন্দামি সৌভাগাভরং প্রকাশ্িতুম্‌ । 
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা বিভর্মি য প্রাণপতঙ্গকান্‌ বৃথা ॥” 
“আমার শ্রীকৃষ্ধে স্বল্পমাত্র প্রেমগন্ধও নেই, কেবল শিজের 
সৌভাগ্যাতিশয় প্রকাশ করার নিমিত্ত রোদন করছি | ( আমাতে যে 
প্রেমগন্ধ নেই তার একটি প্রমাণ যে ) বংশীবিলাসী শ্রীকৃষ্তের মুখদৰ্শন 
ব্যতীত আমি প্রাণপতঙ্গকে বৃথা ধারণ করছি | মহাপ্রভুর প্রলাপে শ্লোকের 
ব্যাখ্যা আন্বাদন_ 


“দূরে শুদ্ধ প্রেমগঞ্চ, কপট প্রেমের বন্ধ, 
সেই মোর নাহি কৃষ্ণ পায় | 

তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগা-প্রধ্যাপন, 
করি ইহ জানিহ নিশ্চয় ॥ 

যাতে বংশীধবনি-সুখ, না দেখি সে চাদমুখ, 
যদাপি সে নাহি আলম্বন | 

নিজদেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি, 
প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ ॥ 

কৃষ্তপ্রেম সুনির্মল, যেন জুদ্ধ-গঙ্গাজল, 


সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু । 
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নিৰ্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অনা দাগে, কু 
শুকুবস্ত্ৰে যৈছে মসীবিন্দ্‌ ॥ |{ 

শুদ্ধপ্রেম-সুখসিন্ধু, পাই তীর একবিন্দূ, 
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায় | 

কহিবার যোগ্য নহে, তথাপি বাউলে কহে, 
কহিলে ব| কেব৷ পাতিয়ায় ॥ 

এইমত দিনে দিনে, স্বরূপ রামানন্দ সনে, 
নিজভাব করেন বিদিত | 
হন কত অদ্ভত চরিত ॥ 

এই প্রেমার আস্বাদন, তগ্ত-ইন্ষু-চব্বণ, 
মুখ জলে না যায় তাজন | 

এই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সে-ই জানে, 


বিষামৃতে একত্র মিলন ॥” 

আত্েন্দিয়-সুখবাগ্া রহিত কেবল শ্বীকৃষ্ণসুখকামনাই শুদ্ধপ্রেমের 
লক্ষণ | প্রভূ প্রেমোখিত দৈন্যভরে বলছেন-“সেই শ্রদ্বপেম তো বহদুরে, 
যারা কোন স্বার্থসিদ্বির উদ্দেশ্যে শ্ৰীকৃষ্ণে প্রেমের অভিনয় করে শীকুষ্ণের 
চরণে সেই কপটপ্রেমও আমার নেই | কেউ বলতে পারেন “তাহলে 
আপনি এত রোদন করেন কেন ? এতো প্রেমেরই বাহ্যলক্ষণ 
সাত্বিকভাব ?’ তদৃত্তরে বলি-রোদন করে আমি কৃষ্ণপ্রেমিক বলে নিজের 
সৌভাগ্য অন্যকে জানাতে চাই | যাতে বংশীধবনির সুখলাভ হয় সেই 
শ্রীকৃষ্ণচাদবদন দেখিনি, সেই বিষয়ালম্বনও আমার নেই | আমি নিজদেহে 
প্রীতি করি দেহসুখার্থে প্রাণকীটকে ধারণ করে আছি এতো কামেরই রীতি 
বা লক্ষণ | কৃষ্ঞপ্রেম গক্জাজলের ন্যয় শ্দ্ধ ও নির্মল | কেবল 
শ্রীকৃষ্তসুখতাবনাময়। যেমন শুকুবস্স্ৰে মসীবিন্দু লুকায় না৷ তার দাগ ফুটেই 
উঠে ; তদ্রপ শ্রীকৃষ্তসুখভাবনাময় প্রেমে আতোযোন্দিয়-সুখবাসনা বিন্দুমাত্র 
থাকলেও তা লুকায় না৷ । শ্রীকৃষ্ঞপ্রেম অমৃতের সিন্ধু, তার একবিন্দুতেই 
বিশ্ব ডুবে যায় ; অর্থাৎ বিন্দুমাত্র শ্রীকৃষ্ঞপ্রেমের আস্বাদন জড়ীয় বিশ্বের 
সমস্ত আস্বাদনকে তৃচ্ছাতিতুচ্ছ বা ঘৃণ্য করে তুলে | লোকে হয়ত এসব 
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কথা বিশ্বাস করবে না বা বাতুলের প্ললাপ বলে মনে করবে । প্রেমের রীতি 
নীতি প্রেমিকবাতীত কেউ জানে না | 

এইভাবে প্রভূ দিনে দিনে তাঁর মরমের সঙ্গী স্বরূপদামোদর ও 
বিষজ্বাল৷ অন্তরে পরমানন্দরসের আক্কাদ | শ্রীকৃজ্ঞরপ্রেষের এমনি বিরুদ্ধ 
ধর্মময় অদ্ভুত স্বভাব । জাগতিক সুখদৃঃখ দিবারাত্রের ন্যায় পরস্পর প্রতিযোগী, 
এর কখনই যৌগপদা হয় না | শ্রীকৃষ্তবিরহ দুঃখ ও মিলনানন্দ উভয়ই 
প্রেমের থেকে উখিত, প্রেম হ্লাদিনীশক্তির সারবৃত্তি, এজন্য উভয়ই 
পরমানন্দময় ; উভয়ই উভয়ের পোষক | যেহেতু এই চিন্ময় সুখদূঃখের 
অপূর্ব যৌগপদ্য রয়েছে | গোপিকার প্রেমে মিলনকালে বাহে আনন্দ 
থাকলেও অন্তরে ভাবি বিরহের দুঃখ বিরাজিত থাকে এবং বিরহাবসরে 
বাহ্যে দুঃখ ও জ্বালা থাকলেও অন্তরে রূপ, গুণাদির বিপুল অনৃভবজনিত 
বিশ্বে এর কোন দৃষ্টান্ত নেই | তবু বলা হয়েছে তপ্ত ইক্ষু চর্বণকালে মুখে 
জ্বালার অনুভব হয়, কিন্তু ইক্ষুরপের আস্বাদহেতু তা ত্যাগও করা খায় না | 
জ্বালাটিও আস্বাদা ভ্বালারূপেই অনুভূত হয় | প্রেমিকের বিরহমিলন জনিত 
যুগপৎ সুখ ও দুঃখের অনুভূতি ব্যাখ্যার ছার! বুঝান যায় না. যাঁর হৃদয়ে 
প্রেম বিরাজ করে তিনিই এই বিষামূতের অদ্ভুত আস্বাদন লাভ করেন | 

প্রভুর বিপ্রলস্ত রসের স্বায়িভাবসিন্ধৃতে নানা সঞ্চারিভাবতরক্ষের 
উদ্দাম হয় | শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখেছেন_ 


_ “যেকালে দেখে জগন্নাথ, শ্ৰীৱাম-সুভদ্ৰা-সাথ, 
তবে জানে-আইলাম কুরুক্ষেত্র | 

সফল হইল জীবন, দেখিল্‌ পদ্মূলোচন, 
জুড়াইল তনু-মন-নেতর ॥ 

গরুড়ের সম্নিধানে বহি করে দৰশনে, 
সে আনন্দের কি কহিব বলে | 

গরুড়ত্তস্তের তলে, আছে এক নিমুখালে, 
সে-খাল ভরিল অশ্রুজলে ॥ 

তীহা হৈতে ঘরে আসি, মাটির উপরে বসি. 


নখে করে পৃথিবী লিখন | 


টি 
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হা হা কীহা বৃন্দাবন, কীহা গোপেন্দ্রনন্মন, 
ঝাঁহা সেই বংশীবদন ॥ 
কাহা সেই ত্রিভঙ্গঠাম, কাঁহা সেই বেণুগান, 
কাঁহ৷ সেই যমুনাপুলিন ॥ 
কাঁহা রাসবিলাস, কাঁহা নৃতা-গীত-হাস, 
কীহা প্রভূ মদনমোহন ॥” 
নীলাচলে অবস্থানকালে শরীজগন্নাথ-দর্শন মহাপ্রভুর নিত্যকৃত্য | 
শ্রীরাধারাণীর ভাবে আৰিষ্ট প্রভূ শীবলদেব ও সুতদ্রার সঙ্গে জগন্নাথদেবের 
দর্শনে মনে করেন_তিনি কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পেয়েছেন | ব্রজবাসিগণ 
সঙ্গে শ্রীরাধারাণী প্রভৃতি গোপিকাগণ সুধোপরাগে কুরুক্ষেত্র গিয়ে শীকৃষ্তদর্শন 
পেয়েছিলেন একথা শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে | অবশ্যই এটি শ্বীরাধারাণীর 
একটি প্রকাশ বিশেষ, একে “সংযোগিনী” প্রকাশ বলা হয় । স্বয়ং 
শীরজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যেমন বৃজধাম ত্যাগ করে কোথাও যান না, তেমনি 
শ্ৰীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধারাণীও ব্বয়ংরূপে বুজধাম ত্যাগ করেন না | মহাপ্রভু 
কুরুক্ষেত্রের শ্বীরাধার ভাবে জগন্নাথ দর্শনে মনে করেন তিনি শীকৃষ্ণ দর্শন 
পেয়েছেন তীর জীবন ধন্য হল | গক্লুড়স্তম্ভের নিকটে শীকৃষ্ত দর্শন করে 
আনন্দাশ্রুতে ভাসেন | গকুড়স্তস্তের নিমুস্থ খালটি প্রভুর অশ্রুজলে পূর্ণ হয়ে 
যায় । মন্দির থেকে গম্ভীৱায় ফিরে এসে প্রভুর ভাবান্তর ঘটে | কুরুক্ষেত্রে 
শীকৃষ্ঞদর্শনে তার যথেচ্ছ সেবা সম্ভবপর নয় মনে করে বিষাদে আন্তর পূর্ণ 
হয় | ব্ুজগোপীগণের স্বচ্ছন্দে শ্ৰীকৃষ্ণসেবার স্থান একমাত্র শ্রীবৃন্দাবন | 
দর্শনের আবেশে বিষাদে মগ্ন প্রভু মাটার্‌ উপরে বসে নখে পৃথিবী লিখতে 
থাকেন | এটি রমণীগণের বিষাদেরই একটি অনুভাব । পরে প্রভু বিষাদের 
সহিত বিলাপ করতে থাকেন-“হায় হায়! কোথায় সেই বৃন্দাবন ! কোথায় 
সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ! কোথায় বংশীবদন !! সেই ত্রিভঙ্গঠাম কোথায় ! সেই 
বেণুগান কোথায় ! সেই যমুনাপুলিনই বা কোথায় ! যমুনাপুলিনে নৃত্যগীত 
পরিহাস-রসময় রাসবিলাসই ব| কোথায় ! সেই রাসবিহারী মদনমোহনই বা 
কোথায় 11” প্রভুর মনে নানাবিধ ভাবতরঙ্গ জাগে, মন উদ্লিগ্ন ব| অস্থির হয়, 
ক্ষণকালও অতিবাহিত করতে পারেন না| প্রবল বিরহানলে ধৈর্য নাশ হয়, 
তখন নানা শ্ৰোক পাঠ করতে করতে বিলাপ করতে থাকেন । 


মিটি 1288০ সাথ বা 1 
“উঠিল নানা ভাবাবেগ, মনে হৈল উদ্দেগ 


ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে | 
পুৰল বিরভানলে, বৈর্যা হৈল টলমলে, 
নান| শ্লোক লাগিল| পড়িতে ॥” 
“অমুন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরে তুদালোকনমন্তরেণ | 
অনাথবন্ধে। করুণৈকসিন্ধো হা তন্তু হা তন্ত কথং নয়ামি ॥” 
( শীকুষ্তকর্ণামুতগ-৪৯ ) 
“হায় হায় ! হে অনাথবন্ধো ! হে করুণৈকসিক্কো ! হে তরে ! 
তোমার দর্শন বিহনে দিনাস্তর্গত এই ক্ষণ মুহূর্তাদি অধন্য সময় আমি 
কিরূপে অতিবাহিত করব ?” গোপীপ্রেমে শ্রীকৃষ্তবিরহে একটি ক্ষণও 
কোটিকল্লের তুলা মনে হয়, সুতরাং প্রতিটি ক্ষণ অতিবাহিত করা অতি 
অসহনীয় ভয়ে উঠে । তখন শ্বীকৃষ্তের নিকটই প্রার্থনা জাগে- 


“তোমার দর্শন বিনে, অধনা এই বাত্রিদানে, 
এই কাল না যায় কাটান | 
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিস্ক, 


কৃপা করি দেহ দরশন ॥ 
উঠিল ভাব চাপল, মন হইল চঞ্চল, 
ভাবের গতি বুঝন না যায় । 
অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাৰ জরশন, 
কৃষ্ণ ঠাঞি পুছেন উপায় ॥” 
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্‌ | 
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি- 
মুগ্ধং মুখাসুভমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্‌ ॥” ( এ-৩২ )। 
“হে নাথ ! তোমার কৈশোর এবং আমার চাপলা এই দুটি ত্ৰিভূবনে 
অদ্ভুত বলে জানবে | এ দুটি তোমার এবং আমারই জানবার যোগ্য আর 
কারও নয় | এখন তোমার সেই অতুলন বংশীবিলাসী মনোহর মুখকমল 
দু'টি নয়নতরে দেখবার জন্য আমি কি করব তার উপায় তুমিই বলে 


দাও |” 
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“তোমার মাধুরী বল, তাতে মোর চাপল, 
এই দুই তুমি আমি জানি | 
কীহা করে৷ কারী যাঙ, কারা গেলে তোমা পাঙ, 
তাহা মোরে কহত আপনি ॥ 
ভাবে-ভাবে হৈল মহারণ | 
ওৎসুক্য চাপল্য দৈন্য, রোষামর্ষ-আদি সৈন্য 
প্রেমোন্মাদ সবার কারণ ॥ 
মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইচ্ষুবন, 
গজযুছে বনের দলন । 
ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥” 
শ্রীরাধারাণীর ভাবে শ্ৰীমন্মহাপূভু শ্ৰীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলছেন-“তোমার 
মাধুৰ্য এবং আমার চাপল্যের বল ব| শক্তি এই দুটি তুমি আর আমিই জানি 
আর কেউই জানে ন! | শ্ৰীকৃষ্ণপ্রাপ্তির অভাবে শ্রীরাধারাণীর চাপল্য প্রাণসম 
ললিতাদি সখীগণও জানেন না, তাই তাকে ধৈর্য ধরতে বলেন । বস্তুতঃ 
এই চাপল্য প্রেমেরই শক্তি | প্রেমই কৃষ্তমাধূর্য আস্বাদনের কারণ | শ্ৰীকৃষ্ণ 
মাধূর্ষের সিন্ধু যার যেরূপ প্রেম তিনি ততখানিই কৃষ্তমাধূর্য আস্বাদন 
করেন | একমাত্র শ্রীরাধারাণীই তীর পরম মহান্‌ প্রেমে শ্ৰীকৃষ্ণমাধুৰ্য সমগ্র 
আস্বাদনে সমৰ্থ৷ | তাই শ্রীকৃষ্তমাধুরী আম্বাদনের অভাবে তাঁর যে চাপল্য 
তা তিনি ভিন্ন অপর কেউ জানতে পারেন না | সেই শ্রীরাধার ভাবে প্রভু 
ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করছেন-কোথায় গেলে কি ভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের 
দর্শন পাবেন ? 
নানাভাবের উদয়ে প্রভুর ভাবসন্ধি ভাবশাবল্যের উদয় হুল | দুটি 
ভাবের একত্র মিলনকে বল! হয় ভাবসন্ধি এবং নানাভাবের একত্র 
সংমর্দকে বলা হয় ভাবশাবল্য | বহু ভাবের সংঘর্ষে প্রভুর হৃদয়ে যেন 
ভাবে ভাবে মহারণ হতে লাগল | ওৎসুকা, চাপল, দৈন্য, রোষ, অমর্য 
ইত্যাদি সঞ্চারিভাবগুলি যোদ্ধার ন্যায় প্রভুর হৃদয়কে আলোড়িত করতে 
লাগল | দিব্যোন্মাদই এই ভাবষুছের কারণ | প্রভুর চিত্তমনে ভাবসমূহের 
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যে বিপুল আলোড়ন, শ্বীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ তার একটা দৃষ্টান্ম 
করে তাদের দলনে ইক্ষুবন যেমন চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যায়, ভাবযুদ্ধে প্রভুর 
চিত্তমনেরও যেন ঠিক সেই অবস্থা ! ভাবের আবেগে শ্বীকৃষ্তকর্ণামৃতের 
একটি শ্লোক পাঠ করে প্রভু শ্ৰীকৃষ্ণকে সম্বোধন করতে লাগলেন_ 
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিক্কো | 
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম 
ভা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥” ( 88০) | 
ভারাবেশে উঠে প্রণয় মান | 
সোল্লুণ্ঠ-বচন-রীতি, মান গর্ব ব্যাজস্তরতি, 
কভু নিন্দা কভু ত সম্মান ॥ 
তাহে কর অভীষ্ট-ক্রীড়ন | 
মোর ভাগ্যে কর আগমন ॥ 
ভূবনের নারীগণ, সভা কর আকর্ষণ, 
তাহা সব কর সমাধান | 
তুমি কৃষ্ণ চিত্ত-হর, এঁছে কোন পামর, 
তোমারে বা কোন করে মান ॥ 
তোমার চপল মতি, না হয় একত্র স্থিতি, 
তাতে তোমার নাহি কভু দোষ | 
তুমিত করুণাসিন্ধ, আমার প্রাণের বন্ধু, 
তোমায় মোর নাহি কভু রোষ ॥ 
তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ, বুজের কর পরিত্রাণ, 
বহ্‌-কার্যে নাহি অবকাশ | 
তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন, 
এ তোমার বৈদগ্ধা-বিলাস ॥ 
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মোর বাক্য নিন্দা মানি, কৃষ্ণ ছাড়ি গেল জানি, 
শুন মোর এ স্ততি-বচন | 
নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন-প্রাণ, 
হা হ। পুন দেহ দরশন ॥ 
স্তত্ত-কম্প-পরন্েদ, বৈবর্ণ অশ্রু স্বরভেদ, 
দেহ হৈল পলকে ব্যাপিত । 
হাসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতি উতি ধায়, 
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মুচ্চিত ॥ 
মুচ্চায় হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি করে হহঙ্কার, 
কহে-এই আইলা মহাশয় | 
কৃষ্যের মাধুরী গুণে, মান। ভুম হয় মনে, 
শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয় ॥” 
“মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু, মাধুধ্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু | 
বেণীমৃজে| নু মম জীবিতবল্লভে৷ নু, কৃষ্যোহুয়মভাদয়তে মম লোচনায় ॥” 
( কৰ্ণামৃতম্‌ ) 
“কিবা এই সাক্ষাৎকাম, দ্যৃতিবিন্ব মূর্তিমান্‌, 
কি মাধূষ্য স্বয়ং মূৰ্ত্তিমন্ত | 
কিবা মনোনেত্রোতসব, কিবা প্রাণবল্লুভ, 
সত্য কৃষ্ণ আইল! নেত্রানন্দ ॥ 
গুরু নানা ভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তনু-মন, 
নানারীতে সতত নাচায় | 
নিৰ্ব্বেদ বিষাদ দৈন্য, চাপল্য হর্ষ ধৈৰ্য মন্যু, 
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায় ॥ 
চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি, 
কণামৃত শ্ৰীগীতগোবিন্দ । 
স্বরূপ-রামানন্দ সনে, মহাপ্রভূ রাত্রি দিনে, 
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥” 
শ্রীরাধারাণীর ভাবে দিব্যোন্মাদের উদয়ে প্রভুর চিত্তে নানাবিধ 
ভুমাভা-বৈচিত্ৰী প্রকাশ পেতে লাগল | দিব্যোন্মাদে বিরহী প্রভুর সমুখে 
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শ্রীকৃষ্ণের স্ফুরণ হল | প্রভুর প্রণয়মানের উদ্রেক হল | মানাভাবের উদয়ে 
শীকৃষ্জের পুতি পরিস্াসযুক্ত বাকাভঙ্গী, গর্ব, স্তিছলে নিন্দা, কখনও বা 


সমান প্রভৃতি প্রকাশ পেতে লাগল | শীকুষ্চকে অন্য রমণীতে আসক্ত মনে 


১৩ ত পি (উর রা... পু টে 
কবরে অমর্ষভাবের উদয়ে বল্লেন-“তে দেব ! ( দির ধাতু ক্ৰীড়া অর্থে ) তুমি 


অম্য রমণীর সহিত ক্ৰীড়া কর, জন্য নারীতে তোমার আসক্তি : যাও- 
তাতে সঙ্গে অভীষ্ট ক্রীড়া কর গিয়ে !’ এখানে বীরাবীরা মানিনীর ভাব 
প্রকাম্তি | “ধীরাধীরা তু বক্রোক্তা৷ সবাষ্পং বদতি প্রিয়ম” ( উঃ নীঃ ) 
যিনি সন্বল-নয়নে প্রিয়ের পুতি বক্তোক্তি পুয়োগ করেন, তিনি 
| “তুমি আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় আমাতে তোমার চিত্ত বাস 
নম যে আমার কাছে এস এটি আমার সৌভাগ্য |’ এই 
বক্রোক্তি শুনে ত্য্য চলে গেলেন মনে কারে ওৎসুক্য ভাবের উদয়ে বল্লেন 
‘হে দয়িত ! তুমিংআমার প্রিয়, দয়। করে এসে দর্শন দিয়ে আমার ভাগ্য 
প্রসন্ন কর |’ এখ্অমর্ষয ও উৎসুকোর সন্ধি | 

আবার মনে হুম্‌ শ্ৰীকৃষ্ণ অনানারীর সজজনিত অপরাধের নিমিত্ত 
তীর নিকট ক্ষমা! চাচ্ছেন খন অসুয়ার উদ্ৰেক হল : পরিহাসপূর্বক বল্লেন_ 
“তুমি অন্য রমণীর সঙ্গ কক্ষে, তা ত ভালই করেছ তাতে তোমার দোষ 
কি? তুমি ত একা আমার বন্ধভুও-তুমি যে ভূবনের রমণীগণের একমাত্র 
বন্ধু । সকলকেই মোহন বেণুরস্‌ আকর্ষণ কর | সকলেই ত তোমাকে 
চান । তাদের সঙ্গ করেছ বলে লঙ্জৰ্‌ কি আছে ? আবার যাও তাদের সঙ্গ 
কর গিয়ে |” এখানে অমধের Len Ln উদয়ে ধীরমধ্যা নায়িকার 
স্বভাব ব্যক্ত হয়েছে | 

“ষীৱাত্‌ ব্যক্তি বাক্রোক্তা সোও 
‘যে নায়িক৷ অপরাধী পিয়কে উপহাসসহ ব্যাক্তি প্রয়োগ করেন তাকে 
“ধীরমধা।” বলা হয় |, পূর্ববাকো ৰ সহিত উপহাস কৰা 
হয়েছে | আবার মনে করলেন নাক 
শুনে কৃষ্ণ বুঝি চলে গেলেন’ তখন তীর দর্শনৌত্কণ্ঠায় বল্লেন, “ 
কৃষ্ণ ! তুমি আমার চিত্তকে হরণ করেছ, আক 
তোমার প্রতি কোন্‌ পামরী মান করবে ? আমি আর তোমার. প্রতি মান 
করব না, তুমি এসে দর্শন দাও |" এস্কল ও৭সুকোর অনুগত “মতি? 


= 


করে অর্থাত 


সাগসং প্রিয়ম্‌ ” (উঃ নীঃ) 
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ভাবের উদয় হয়েছে | “বিচারোথমর্থনির্ধারণং মতিঃ” বিচার পূর্বক অর্থ 
নির্ধারণকে ‘মতি’ বল৷ হয় | “তুমি কৃষ্ণচিত্ত হর............... কোন্‌ করে 
মান |’ এপর্যন্ত অর্থ হল | 

আবার মনে করলেন তাঁর আহ্বানে শ্ৰীকৃষ্ণ আবার এসেছেন এবং, 
অনুনয় বিনয় করে বলছেন-প্রিয়ে ! আমি ত কুঞ্জের বাইরেই দাঁড়িয়ে 
আছি, কোথাও ত যাইনি ; আমার প্রতি রুষ্ট হচ্ছ কেন ? প্রসন্ন হও?_ 
একথা শুনে ওগ্রা ভাবের উদয় হল | এইভাবে অতিশয় ক্রোধভবে 
বলেন-_“হে কৃষ্ণ ! তোমার মন একস্তানে স্থির থাকে না, কারণ তুমি ত 
চপল | তোমার স্বভাবই এইরূপ তোমার দোষ কি ? তবে 'আর এখানে 
দাড়িয়ে আছ কেন ? যাও পরক্ত্রীচৌর ! অন্য রমণীর কাছে চলে যাও |” 
এখানে উগ্রতা ভাবের উদয়ে অধীরমধ্যা নায়িকার ভাব ব্যক্ত হয়েছে | 
“অধীর পরুসৈবাকো নিরসোদল্রভং কুষা” ( উঃ নীঃ ) “যে নায়িকা ক্রোধ 
প্রকাশপূর্বক নিষ্ঠুর বাক্যে বলুভকে নিরাশ করেন তীর্টে অধিরমধ্যা বলা 
হয় |’ আবার মনে করলেন, আমার কটুক্তি শুনে কৃষ্ণ বুঝি চলে গেল 
এবার গেলে আর আসবে না |’ তখন দৈনাভাবের উদয়ে বলতে লাগলেন, 
“হে কৃষ্ণ ! তুমি ত করুণার সিন্ধু, তোমার চিত্ত কারুণাকোমল তুমি আমার 
প্রাণের বান্ধব, তোমার প্রতি আমার কোন রোষ (নেই, দয়া করে দর্শন দিয়ে 
প্রাণ বাঁচাও |" এতে তোমার চপলমতি.......... নাহি কভু রোষ- পর্যন্ত অর্থ 
প্রকাশিত হল । 

শীরাধা মনে করলেন, তীর দৈনোক্তি খুনে শ্ৰীকৃষ্ণ এসেছেন, তিনি 
নিজে চুপ করে বসে আছেন; শ্রীকৃষ্ণ অনুনয় বিনয় করে বলছেন-“প্রিয়ে 
কথা বলছ না৷ কেন, কেন বৃথা মান করে আমায় কষ্ট দিচ্ছ ? প্রসন্ন হও’ 
একথা শুনে শ্বীমতীর অমর্শের অনুগত অবহিথাভাবের উদয় হল | তিনি 
ওদাসীনোর সঙ্গে বললেন-‘হে নাথ ! এমন কথা বলে৷ না, তুমি ব্ুজবাসী 
সবার প্রাণ ব্রজবাসীদের রক্ষার জন্য সতত তোমায় নানাফাৰ্ষে ব্যাপৃত 
থাকতে হয় | তোমার বহু কাজ, আমার কাছে আসার তোমার সময় 
কোথায় ? সুতরাং তোমার আমার কাছে না আসার জন্য আমি মান করব 
কেন ? তোমার সাথে কথা বলিনি বলে মান করেছি একথা মনে করো 
না | আজ ব্ৰাহ্মণীগণ আমায় মৌনব্রত গ্রহণ করিয়েছিলেন_তাই তোমায় 


Le 
সম্ভাষণ করতে পারিনি-অপরাধ ক্ষমা করবে |’ এখানে ধীর| প্রগল্ভানায়িকার 
গুণটি অভিবাক্ত-“উদান্তে সুরতে ধীর! সাবহিখখা চ সাদরা | “ধীরা 
সম্ভোগবিষয়ে উদ্রাসীনা, স্বীয় ভাব গোপন করে সাদরবাক্যে বল্পভকে 
নিরাশ করেন |” ক্ষণকাল নিরব থেকে শ্বীরাধা আবার মনে করছেন, কৃষ্ণ 
বুঝি চলে গিয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই আর আসবেন না | তখন শ্রীরাধার 
চাপল ভাবের উদয় হল | তিনি ভাবলেন কৃষ্ণ ষদি এবার দর্শন দেন তবে 
তিনি নিজেই অগ্রসর হয়ে তাকে কণ্ঠে ধারণ করে আনবেন আর তাঁকে 
ছেড়ে দেবেন না | তাই ওৎসুকাবশতঃ দৈন্যের সহিত বলেন-“হে আমার 
রমণ, তুমিত সর্বদাই আমাতে রমণ করে আমার চিত্তবিনোদন করে থাক; 
আমায় সুখ দিতেই তোমার আগমন, এ তোমার বিলাস-বৈদদ্ধী ছাড়া আর 
কিছু নয় | এখনও একবার এসে আমার মনোভিলাষ পূর্ণ কর |’ তার 
প্রার্থনা বাকো শ্ৰীকৃষ্ণ এসেছেন ভেবে উৎসুকোর সহিত শ্রীকৃষ্তকে আলিঙ্গন 
করতে গেলেন কিন্ত কিছুই পেলেন না-স্ফূর্তির বিরাম হল | হাহাকার 
করে উঠলেন-“হা আমার নয়নাভিরাম ! তুমি যে আমার ধন প্রাণ 
যথাসৰ্বস্ব হা হা ! কৃপা করে দর্শন দাও |” “তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ” থেকে 
“পুন দেহ দরশন” পর্যন্ত অর্থ প্রকাশিত হল | দিব্যোন্মাদের আবেশে 
অষ্টসাত্বিক বিকারে প্রভুর দেহ ব্যাপ্ত হল | কখনও হাসেন, কখনও 
কীদেন, কখনও নৃত্য করেন, গান করেন, কখনও এদিক্‌ ওদিক্‌ ধাবিত হন 
কখনও ৰা মূৰ্ছিত হয়ে ভূমিতে পতিত হন | এ ভাবে শ্রীরাধার মোহনাধা 
ভাবের চরম অনুভাব দিব্যোন্মাদ প্রকাশ করে প্রভু শ্রীরাধার প্রেমের 
মহামহিমা স্বয়ং আস্বাদন করলেন এবং তক্তগণকেও শ্বীরাধার এই অনন্য 
প্রেমমাধূরী আস্বাদন করালেন । শ্রীচৈতনোর কৃপা ও তীর দাসানুদাসের সঙ্গ 
যাঁদের হয়, তাঁরাই এই রহস্য বুঝতে পারেন অন্যে তা পারে না | 
“আপনে করি আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে, 
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উম = 


এছে দয়ালু অবতার, এঁছে দাতা নাহি আর, 
গুণ কেহে| নারে বর্ণিবারে ॥ 

কহিবার কথা নহে, কহিলে কেহ না৷ বুঝয়ে, 
এছে চিত্র চৈতনোর রঙ্গ | 

সেই সে বুঝিতে পারে, চৈতনোর কৃপা যারে, 


হয় তার দাসানুদাসের সঙ্গ ॥” 
শীল কুষ্ণষদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ তার শীচৈতনাচরিতামুতে 
শ্বীমন্মহাপ্রভূতে শীরাধাপ্রেমের অদ্ভুত প্রভাব বা মহিমা বর্ণনা করেছেন | 
শ্বীমন্মহাপ্রভূ অহৰ্নিশি শ্রীকৃফ্ণলীলানুধানে মগ্ন থাকতেন | দিবাভাগে লোক 
সংঘটে অন্তরের ভাব গোপন করতেন | রাত্রিকালে শীকৃষ্ত বিরহবাথা 
বর্ধিত হত | স্বরূপদামোদর-রামানন্দ সঙ্গে কত বিনিদ্ব রজনী শ্রীরাধার 
ভাবে বিরহবিলাপ করতেন । প্রভুর স্বাস্ত্যের কথ! চিন্তা করে দুই প্রাণের 
বান্ধব প্রভৃকে শয়ন করায়ে নিদ্রার জনা অনুরোধ করতেন | প্রভূ চক্ষু মুদ্রিত 
করলেই শ্রীকুষ্্ভলীলা নয়নসম্মুখে ভেসে উঠত | প্রভু একদা৷ নিশাবসানে 
বাসলীলার স্বপু দেখলেন | 
“একদিন মহাপ্রভূ করিয়াছেন শয়ন | 
কৃষ্ণ রাসলীলা করে-দেখেন স্বপন ॥ 
ত্রিতঙ্গ-সুন্দর দেহ মুরলীবদন | 
পীতাম্বর বনমালা মদনমোহন ॥ 
মগুলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্তন | 
মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ 
দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা | 
“বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু” এই জ্ঞান হৈলা ॥” 
(চৈঃ চঃঅন্তা ১৪শ ) 
এখানে প্রভু গোপীগণসহ শ্ৰীশ্ৰীরাধাক্‌ষ্ণের রাসলীলার রস স্বপ্নে 
আস্বাদন: করছেন | সাধারণতঃ প্রভুর এই আস্বাদন গোপীভাবেই সম্পন্ন 
হচ্ছে বলে মনে হতে পারে | কিন্ত প্রভূ শ্বীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাবের 
আশ্রয়, সুতরাং তীর শ্রীরাধারাণীর ন্যায়ই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ তম মাধুর্যের 
আস্বাদন হচ্ছে বলে বুঝতে হবে | প্রভূর স্বপ্রাবেশ বেড়ে চলল, রাত্রি 


=== === 


ESE 1 
প্রভাত হল; তবু প্রভু গাত্রোথান করলেন ন! | প্রস্তর অঙ্গসেবক গোবিন্দদাস 
প্রভূকে ভাগালেন | জাগৱিত হলে স্বপু ভঙ্গ হুল, প্রত স্পুভঙ্গে দুঃখিত 
হলেন | দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য সমাপনান্তে শবীজগন্নাথদর্শনে শীভগন্নাথমন্দিরে 
গমন করলেন | গরুডের পিছনে থেকে প্রভুর শ্বীজগন্নাথদৰ্শন করার 
নিয়ম | প্রভুর সম্মুখে দাড়িয়ে কত শত দর্শক জগন্নাথ দর্শন করেন । স্বপ্নের 
আবেশে প্রভূ শ্বীজগন্নাথদেবকে সাক্ষাৎ বৃজেন্দ্রন্দনরূপেই দর্শন করছেন | 
দর্শনানন্দে চিত্ত মন মগ্ন | ইত্যবসরে একটি উড়িয়া স্ত্রী ভীড়ে ভগন্নাথদর্শন 
করতে না পেরে গরুড়ের উপরে উঠে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়ে জগন্নাথদৰ্শন 
করতে লাগলেন | প্রভৃও বাহাজ্ঞান শুন্য হয়ে স্থাণুর মতো দাড়িয়ে জগন্নাথ 
দর্শন করছেন | সহস| গোবিন্দদাসের নয়নে এই দৃশ্য পড়ল তিনি প্রভুর 
হয়েছে | তিনি গোবিন্দকে নিষেধ করে বললেশ_ 

“আদি বশা। ! এই স্ত্রীকে না কর বজ্ঞন | 

করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন ॥| 

আস্তে ব্যন্তে সেই স্ত্রী ভূমিতে নাস্িলা | 

মহাপ্রভুকে দেখি চরণ বন্দন করিলা ॥ 

তার আর্তি দেখি প্রভু কহিতে লাগিল৷ ৷ 

এত আর্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা ॥ 

জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-প্রাণ-মনে | 

মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে তাহা নাহি জানে ॥ 

অহো৷ ভাগ্যবতী এই বন্দে ইহার পায় | 

ইহার প্রসাদে ছে আর্তি আমারো বা হয় ॥” 
বররসের প্রবাহ উচ্দবলিত হয়ে উঠছিল ! সেই মুরলীবদন রূপটি তার 
চারদিকে ক্ফুরিত হচ্ছিল | 

“এবে যদি স্ত্রী দেখি প্রভূর বাহ্য হৈল | 

ভগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিল ॥ 

কুরুক্ষেত্র দেখি কৃষ্ণ এঁছে হৈল মন | 

কাহ| কুরুক্ষেত্র আইলাঙ কাহী বৃন্দাবন ॥ 


[৬৫ 
to 


তিন বাগ্া 
প্রাপ্তরত্ব হারাইলা এছে বাগ্র হৈলা | 
বিষণ হইয়া প্রভূ নিজবাসা আইলা ॥ 
ভূমির উপরে বসি নিজ নখে ভূমি লেখে | 
অশ্বগঙ্জা নেত্রে বহে, কিছু নাহি দেখে ॥ 
'পাইলু বৃন্দাবননাথ পুন হারাইনূ | 
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কোথা মুঞি আহলু’ ॥” 
স্বপ্ৰাবেশে প্রভূর মন প্রেমাবিষ্ট হয়, বাহ্য হলে ধন পেয়েও হারানর 
ন্যায় মন দুঃখে মগ্ন হয় | উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য গানাদি করেন | দেহের 
স্বভাবে স্নান ভোজনাদি কৃত্য সম্পন্ন হয় | রাত্রিকালে স্বরূপ রামানন্দকে 
নিয়ে নিজ অন্তরের কথা ব্যক্ত করেন | 
*প্রাপ্তপ্রণস্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা, যযৌ বিষাদোজ্িত দেহগেহঃ | 
গৃহীতকাপালিকধর্মকো মে, বৃন্দাবনং স্বেন্দ্িয়শিষ্যবৃন্দঃ ॥” 
“আমার মন শীকৃষ্তধনকে প্রাপ্ত হয়ে পরে হারিয়েছে তাই বিষাদে 
দেহরূপ গৃহকে পরিত্যাগ করে কাপালিকধর্ম গ্রহণ করে ইন্দ্িয়নপ শিষ্যৰূন্দের 
সঙ্গে বৃন্দাবনে গমন করেছে |” এই শ্রোকটি পাঠ করে শীমন্মহাপ্রভূ 
বিলাপ করতে লাগলেন-_ 
“প্রাপ্ত কৃষ্ণ হারাইয়া, তার গুণ স্মরিয়া, 
মহাপ্রভূ সম্ভাপে বিহ্বল | 
বায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হাহা হরি হরি, 
ধৈৰ্য্য গেল হইল চপল ॥ 
শুন বান্ধব ! কৃষ্ণের মাধুরী | 
যার লোভে মোর মন, ছাড়ি লোক-বেদধর্ম, 
যোগী হঞা৷ হইল ভিখারী ॥ 
কৃষ্ণলীলামণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খকুণ্ডল, 
গড়িয়াছে শুক-কারিকর | 
সেই কুণ্ডল কানে পরি- তৃ্ষ্ণালাউথালী ধরি, 
আশাঝুলি কান্ধের উপর ॥ 
চিন্তা-কাহা৷ উঢ়ি গায়, ধুলি-বিভূতি-মলিন কায়, 
“হা হা কৃষ্ণ’ প্রলাপ উত্তর । 


তিন বাঞ্চা 


উদ্দেগ-ছাদশ ভাখে, (লোভের ঝলনি মাথে, 


ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর ॥ 
বুজে তার যত লীলাগণ | 


ভাগবতাদি শান্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে, 
সেই তর্র্ভ পঢ়ে অনুক্ষণ ॥ 

দশেন্দ্ৰয় শিষ্য করি, ‘মহাবাউল’ নাম ধরি, 
শিষ্য লঞা করিল গমন | 

মোর দেহ স্বসদন, বিষয়ভোগ মহাধন, 
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন ॥ 

বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর-ভঙ্গম, 
বৃক্ষ লতা গৃহস্থ আশ্রমে | 

তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফল-মূল-পত্রাশন, 
এই বৃত্তি করে শিষ্য সনে ॥ 

কৃষ্জ-গুণ-বূপ-রস, গঙ্ক-শব্দ-পরশ, 
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ | 


তা সভার গ্রাস শেষে, আনে পঞ্চেন্দ্ৰিয়-শিষ্, 
সেই ভিক্ষায় রাখেন জীবন ॥ 

শূন্য-কুঞ্জমণ্ডপ-কোণে, যষোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে, 
তীঁহ৷ রহে লঞা৷ শিষাগণ ৷ 

কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন, 
ধ্যানে রাজি করে জাগরণ ॥ 

মন কৃষ্ণ-বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী, 
সে বিয়োগে দশ দশা হয় | 

সে দশায় ব্যাকুল হঞা৷, মন গেলা পলাইয়া, 
শূন্য মোর শরীর আলয় ॥” 

( চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৪শ পরিঃ ) 


শ্ৰীৱাধারাণীর প্রেমের প্রভাব শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যে কিরূপ আলোড়ন 
সৃষ্টি করেছিল, শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রসাদির 


প্রতি তার মন ও ইন্দ্ৰিয়গুলিকে 


SE tHE মি CEH 
কিভাবে আকর্ষণ করেছিল-এই পদে তার কিছু : 
শীভগবানের রূপ, গুণাদিতে প্রেমিকের মন ও ইন্দ্িয়গুলিকে একান্তভাবে 
প্রলন্ধ ও নিবিষ্ট করাই প্রেমের কার্য | প্রেম একদিকে যেমন ট্বকের ন্যায় 
লৌহ কণিকার ব্বভাবপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করে প্রেমিকের নয়নগোচর 
করায় অপর দিকে তেমনি প্রেমিকের চিত্ত-মনকে শ্রীকৃষ্জের বূপ-গুণাদির 
মাধূর্ষে আত্মহারা করে | 

উল্লিখিত পদটিতে শ্বীকৃষ্তপ্রেমব্যাকুলতার একটি অতি গুঢ়-গস্ভীর- 
রহসা ব্যক্ত হয়েছে প্রভূ একশ্রেণীর বিষয়-বিরক্ত যোগীর সঙ্গে তার 
কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করেছেন | বিরক্ত যোগীর ত্যাগ, বৈরাগা, বেশভূষা, ভজন, 
ভোজনাদির সঙ্গে স্বীয় শ্রীকৃষ্ঞমাধূযলুক্ক মনযোগীর দৃষ্টান্ত দিয়ে একটি 

এ বৈরাগী যোগীর কণে শঙ্খনিৰ্মিত কুগুল, হস্তে অলাবুপাত্রের 
করঙ্গ, দেহ বিভূতিতে ( ভস্মে ) মলিন, হস্তের মণিবন্ধে দাদশগুণযুক্ত 
একটি সূত্র বাধা, স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি, গায়ে ছিন্নকহা, মত্তকে বস্তুখণ্ডের 
ঝুলনা, মনে নিরঞ্জন আত্মার চিন্তা | এঁরা নিজে ভিক্ষা করেন না, শিষ্যরা 
গৃহস্থাশুমে ভিক্ষা করে আনয়ন করেন এ ভিক্ষায় যোগী জীবিকা নির্বাহ 
করেন | এই বৈরাগী, বিষয়ে উদাসীন, ধ্যানযোগের প্রতি পূর্ণাসক্ত (যোগী) 
“মহাবাউল' নাম ধারণ করে নানাবিধ তর্ভ৷ পাঠ করেন ও নিগুণ ব্রন্দোর 
ধ্যানে নিবিষ্ট থাকেন ৷ 

প্রভুর প্রেমোন্মাদী মন যেন এই মহাবাউল যোগীর ন্যায় | শুকমুনিরূপ 
কারিগরের নির্মিত শ্রীকৃষ্ঞলীলারপ শ্রদ্ধ শঙাকুগুল প্রভুর মনযোগীর 
কর্ণভূষণ | কৃষ্ণপ্রাপ্তির তৃষ্ণাই অলাবু করঙ্গ | কুষ্তলাতের প্রবল আশাই 
ঝুলি, চিন্তাই কনা, কৃষ্ণবিরহ-ব্যাকুলতায় মুখে ‘হা হা কৃষ্ণ’ এই প্রলাপ | 
উদ্বেগ অৰ্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত অস্থিরতা মনযোগীর মণিবন্ধের দাদশগুণ 
সূত্র, ভাগবতশান্ত্র পাঠই তর্জা | দশেন্দ্ৰিয় শিষ্য, শ্ৰীবৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম 
বৃক্ষলতাদিই কৃষ্ণপ্ৰেমভিক্ষার গৃহাশ্রম, গোপীর ভূক্তাবশেষ শীক্ষ্ণের শব্দ, 
স্পৰ্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চবিষয়ই আধ্যাত্মিক মহাবাউলের ভিক্ষার 
দ্রব্য | শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে অহর্নিশি জাগরণই এই মহাবাউলের কার্য প্রত 
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অতি ব্যাকুলপ্রাণে তীর পাণের বান্ধব শীক্ষূপ-রামানন্দের প্রতি বললেন_ 
‘সথ৷ ! আমার মন কুষ্ঞবিরহদুঃখে যোগী হয়ে বৃন্দাবনে চলে গেল | দেহে 
মন নেই, ইন্দ্ৰিয় নেই, দেহরূপ গৃহ শূন্য কি অসহনীয় কেশকর অবস্থা !!’ 
এই কথা বলে মহাপ্রভ্‌ ধ্যানন্তিমিত নয়নে নীরব ও সংজ্ঞাহীন হয়ে 

পড়লেন | ময়নযুগল থেকে অশ্রপ্রবাহ বইতে লাগল | প্রভুর অবস্তা দেখে 
রামানন্দরায় কৃষ্ণলীলারসময় শ্রোক কয়টি পাঠ করলেন এবং স্বরূপ তাঁর 
মধুকণ্ঠে বিদ্ধ রসগান করলেন | লীলারসের আস্বাদনই বিরহীর বিরহন্ধালা 
প্রশমনের একমাত্র উপায় | উভয়ের চেষ্টায় প্রভুর কিছু বাহাজ্ঞান হল | 
তখন অর্ধরাত্রি অতিবাহিত হয়েছে | বহুযতু করে উভয়ে প্রভুকে গ্ভীরার 
গেলেন | প্রভুর অবস্থা দেখে স্বরূপ ও গোবিন্দ গম্ভীৱার ছারদেশে শয়ন 
নেই | শঙ্কিত মনে স্বরূপ বাতি জ্বেলে কবাট খুলে দেখলেন প্রভু গস্তীরায় 
নেই | পর পর তিনটি ছার রুদ্ধ আছে প্রভু কোথাও নেই | সংবাদ পেয়ে 
সকলে ভাগরিত হলেন, বাতি জ্বেলে প্রভুকে অন্বেষণ করতে লাগলেন | 
সহস৷ তীরা দেখতে পেলেন- 

“সিংহদারের উত্তরদিশায় আছে এক ঠাঞি | 

তার মধ্যে পড়ি আছেন চৈতন্যগোসাঞি ॥ 

দেখি স্বরূপগোসাঞি আদি আনন্দিত হৈল! | 

প্রতুর দশ! দেখি পুন চিন্তিত হইল৷ ॥ 

প্রভূ পড়ি আছে দীর্ঘ-হাত পীচছয় | 

অচেতন দেহ, নাসায় শ্বাস নাহি বয় ॥ 

একেক হস্ত পদ-দীর্ঘ তিন তিন হাত । 

অস্থি গ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম আছে মাত্র তাত ॥ 

হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত | 

একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত ॥ 

চর্মমাত্র উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হঞা | 

দুঃখিত হইল৷ সতে প্রভূকে দেখিয়া ॥ 
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মুখে লালা ফেন প্রভুর উত্তান নয়ান | 
দেখিতেই সব ভক্তের দেহে ছাড়ে প্রাণ ॥” (এ) 
শীশ্ীজগন্নাথদেবের সিংহছারের উত্তরদিকে ভক্তবৃন্দ প্রভৃকে দেখতে 
পেলেন | সোনার গৌরাঙ্গ ধুলি-ধুসরিত কলেবরে অচেতন অবস্থায় 
উত্তানভাবে মাটিতে পড়ে আছেন | তীর দেহসন্ধি সকল শিথিল হয়ে 
পড়েছে | সন্ধিস্থলের অস্থিগুলি দুরে দুরে সরে গিয়েছে । কেবল চর্মমাত্র 
তাতে দীর্ঘ হয়ে আছে | হস্ত, পদ, গ্রীবা, কটির যত শঅস্থিসত্মি এক এক 
বিতত্তি পরিমাণে ভিন্ন হয়ে গেছে | প্রভুর স্বভাবতঃ দীর্ঘ কলেবর সুদীর্ঘতর 
দেখাচ্ছে | দেহে স্পন্দন নেই, নাসায় শ্বাস নেই, মুখ দিয়ে লালা বইছে, 
উত্তান নয়নের তারা স্থির হয়ে আছে | প্রভুর এই অবস্থা দেখে ভক্তদের 
প্রাণ অধীর হয়ে উঠল, তীর! হায় হায় করে রোদন করতে লাগালেন | এই 
লীলার প্রতাক্ষ দুষ্ট শীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামিচরণ তার গৌরাক্গস্তব- 
কল্লবৃক্ষে লিখেছেন-_ 
“কুচিন্মিশ্ৰাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাও 
শ্বথ শ্ৰীসন্ধিত্বাদ্দধধদধিকদৈৰ্ঘ্যং ভুজপদোঃ | ধ 
লুণ্টন্‌ ভূমৌ কাকা বিকলবিকলং গদগদবচা- 
কুদন্‌ শ্বীগৌরাঙ্জো হৃদয় উদয়ন্‌ মাং মদয়তি ॥” 
অর্থাৎ কোন একদিন কাশীমিশ্ৰের আবাসে শ্বীকৃষ্তের উৎকট বিৰলে 
অঙ্গের সন্ধিসকল শ্রথ হওয়ায় যীর হস্তপদ অধিক দীর্ঘ হয়েছিল এবং 
আমায় উন্মত্ত করছেন | 
শ্ৰীমন্মহাপ্রভুৱ এই অস্থিসন্ধিবিয়োগ, কৃর্মাকৃতি প্রভৃতি অনুভাবগুলিতে 
শ্ৰীশ্ৰীৱাধারাণীর প্রেমেরই অতান্ভুত শক্তি অভিব্যক্ত হয়েছে | দিব্যোন্মাদ 
দশায় শ্রীরাধাপ্রেমের অত্যাম্চর্য সঙ্কোচন প্রসারণ প্রভাব পইতে না পেরে 
শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দঘন শ্রীবিগ্রহের এই অবস্থা | পরশ হতে পারে, ব্রজলীলায় 
তে শ্ৰীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধারাণীর দেহে এই অতাশ্চর্য অনুভাব দেখা যায়নি 
তবে তীর ভাব অঙ্গীকারকারী শ্রীমন্মহাপ্রভৃতে দেখা গেল কিরূপে ? এই 
প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে, শ্রীরাধারাণী শ্ৰীকৃষ্ণ সুখব্যতীত অন্য কিছুই 
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কামনা করেন না | তাঁর ধিরহদশার উদয় কেবলই শীক্ষ্ণসেবার অভাব 
নিবন্ধন | সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সুখের পুতি লক্ষ্য রেখে কোটি সমুদ্র 
গম্ভীর প্রেমের মূরতি শ্ৰীমতী রাধারাণী এই জাতীয় আলোড়নকে সহা 
করেছিলেন । শ্ৰীকৃষ্ণ মহাপ্রভুরূপে শ্রীরাধারাণীর প্রেমের মহিমা ও আলোডনের 
আতিশয্য আস্বাদন করছেন সুতরাং শ্রীরাধাপ্রেম তীর দেহ মনের উপরে 
নিরবাধায় স্বীয় প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছে শ্রম জীবগোস্বামিপাদ 
শ্বীগোপালচম্পূ গ্রন্থ শ্রীরাধারাণীর দিব্যোন্মাদবর্ণনায় শ্রীরাধারও কিঞ্চিৎ 
এইভাবের সাদৃশ্য বর্ণনা করেছেন- 
দ্বৈবৰ্ণ্যাদপি যা ন সেতি মুহরপ্যহাং বভুবে যদ! | 
তর্ঠোষ৷ বত !! লালয়াবৃতিবশাচ্চেষ্টাবিঘট্রাদূত 
শ্বাসাদ্যনুপলম্তনান্নিজতনাবস্থীতি নাতর্কি চ ॥” 
হন্তপদাদির সন্নিবেশের অনাথা অর্থাৎ যে ভাবে অঙ্গের দৈৰ্ঘ্য ও সরলতা 
ধীকা আবশ্যক তার বৈপরীত্য, বৈবর্ণ প্রভৃতি অবস্থা উপস্থিত হলে শ্ৰীমুখ 
হতে লালাশ্রাব শ্বাসরোধ প্রভৃতি যে সব অবস্থা ঘটেছিল তাতে সখীগণও 
তাঁকে চিনতে অসমর্থ হয়ে পড়লেন 1” এই সব ভাবের দ্বৈত নেই | এ 
“কেবল শ্ৰীরাধারাণীরই নিজস্ব সম্পত্তি । একমাত্র মহাপরতুতে কৃর্মাকৃতি, 
দীর্ঘাকৃতি দশায় এইসব ভাবের বিশেষ অভিব্যক্তি দেখা যায় | 
যা হোক্‌ মহাপ্রভুর দশাদর্শনে শ্রীপাদ স্বরূপ প্রভুর কৰ্ণে উচ্চৈঃস্বরে 
কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে লাগলেন । কিছুক্ষণ পরে প্রভুর দেহে স্পন্দনচিহ 
দেখা দিল, তিনি ‘হরি হরি’ বলে উঠে বসলেন | চেতনাপ্রাপ্তির সঙ্গে 
সঙ্গেই অস্থিসন্ধিগুলি যথাস্থানে সংলগ্ন হল | তিনি স্থবূপাদি ভক্তগণকে 
দেখে বললেন- ‘একি স্বরূপ ! তোমরা এখানে কি করছ, এষে সিংহদ্বার 
এখানে আমি কেন ? স্বরূপ বললেন-'প্রতু ! বাসায় চল ; সেখানেই 
তোমায় সব কথা বলব |’ ভক্তবৃন্দ সহ মহাপ্রভু বাসায় এলে স্বরূপ সব 
ঘটন| তাকে শোনালেন । 
“শুনি মহাপুভূর বড় হৈল চমৎকার | 
প্রভু কহে কিছু স্মৃতি নাহিক আমার ॥ 
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সবে দেখি-হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান | 
বিদ্যাৎপ্রায় দেখা দিয়| করে অন্তর্থান |” 
শীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোক্ামিপাদ লিখেছেন- 
“এইত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার | 
যাহার শবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥ 
লোকে নাহি দেখি এছে শাঙ্গে নাতি শুনি | 
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাপিশিরোমণি ॥ 
শাস্ত্ৰ লোকাতীত যেই-যেই ভাব হয় | 
ইতরলোকের তাতে না হয় নিশ্চয় ॥ 
তার মুখে শুনি লিখি করিয়। প্রতীতি ॥” 
এই সময় মহাপ্রভ সতত বৃজলীলা এবং ব্রজভূমির অনুধ্যানে নিমগ্ন 
থাকতেন | কোনরূপে ব্রজের উদ্দীপনের কোনবস্তর বাহোন্দ্রিয়ের গোচর 
হলেই বিপুলভাবে ব্রজধাম ও ব্রজলীলার স্ফুরণ হোত | শীগোবর্ধন-গিরি 
শ্রীকৃষ্ণের অতি রহসাময় লীলাস্থলী | মহাপ্রভু একদিন শ্বীগিরিগোবর্ধন এবং 
তথায় অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলাবলীর চিন্তায় বিভোর ছিলেন | 
চললেন | সহসা চটকপর্বত ( সমুদ্রের তীরে বালুকার পাহাড় ) তীর 
নয়নগোচর হল | তিনি মনে করলেন, তিনি বৃন্দাবনে অবস্থান করছেন 
যে গিরিরাজ গোবর্ধন তার নয়নসম্মুখে বিরাজিত ! প্রভূ বাহ্যজ্ঞানহারা হয়ে 
উন্মত্তের নায় শ্রীমগ্ভাগবতের বেণুগীতের গোপিকার উক্তি গোবর্ধন-মাহাত্যা 
শ্লোকটি পাঠ করতে করতে বায়ুবেগে চটকপর্বতের দিকে ধাবিত হলেন | 
শ্লোক যথা- 
“হস্তায়মদ্রিরবল| হরিদাসবর্ষো যদ্ৰামকৃষ্ণচরুণস্পৰ্শ পুমোদঃ | 
মানং তনোতি সহগোগণয়োত্তয়ো্যৎ পানীয়সুষবসকন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥” 
“হে সখিগণ ! এই গোবর্ধনগিরি হরিদাসগণের মধ্যে শ্ৰেষ্ঠ | 
যেহেতু ইনি শ্ৰীরামকৃষ্ণ-চরণ-স্পৰ্শে প্রমোদিত হয়ে পানীয় জল, কোমল 
তৃণ উপবেশনাদির জন্য গুহা কন্দ এবং মূলছার| গোগণ ও বয়সাগণের 
সহিত রামকৃষ্তের পূজা করে থাকে |” সতত প্রভুর বিহ্বল ভাব দর্শনে এই 
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উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হতে দেখে গোবিন্দ চিৎকার করতে করতে তীর 
পার্ষদবুন্দ সতত তীর জন্য চিন্তিত থাকতেন । ন! জানি প্রভু কোথায় কখন 
কি দশ! প্রাপ্ত হবেন সকলেরই এই আশঙ্কা | গোবিন্দের ধাবন দেখে ও 
চিত্কার শুনে ভক্তবৃন্দ যিনি যেখানে ছিলেন সেই দিকে ধাবিত হলেন | 
প্রথমে প্রভ্‌ বায়ুবেগে ধাবিত হলেন বটে কিন্ত সহসা তীর দেহে স্তম্ভভাবের 
উদয় হল | সঙ্গে সঙ্গে শীঅঙ্গে অত্যাশ্চৰ্য অষ্টসাত্বিক বিকার প্রকাশিত হল, 
প্রভু কাপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে গেলেন | 

“প্রথমে চলিলা প্রভূ যেন বায়ুগতি | 

স্তম্ভভাব পথে হৈল-চলিতে নাই শক্তি ॥ 

প্রতি রোমকুপে মাংস ব্রণের আকার | 

তার উপরে রোমোদ্গাম কদস্বপ্রকার ॥ 

প্রতিরোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার | 

কণ্ঠ ঘর্ঘর,._নাহি বর্ণের উচ্চার ॥ 

দুই নেত্র ভরি অশ্ৰু বহয়ে অপার | 

সমুদ্রে মিলিল যেন গঙ্গা-যমুন| ধার ॥ 

বৈবর্ণো শঙ্জপ্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ | 

তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্রতরক্ষ ॥ 

কীপিতে কীপিতে প্রভু ভূমেতে পড়িলা | 

তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা ॥” 

( চৈঃ চঃ অন্তা ১৪শ পরিঃ ) 
গোবিন্দ প্রভুর অবস্থা দেখে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে করোয়ার জল সিঞ্চন 

করে বহির্বাসছ্ারা বাতাস দিতে লাগলেন । তৎকালে স্বরূপাদি ভক্তগণও 
এসে পৌছিলেন, প্রভুর অবস্থা দেখে সকলেই রোদন করতে লাগলেন । 
শ্রীপাদ স্বরূপ প্রতূর একাস্ত অন্তরঙ্গ প্রতুরই ছিতীয় স্বরূপ | কিতাবে এই 
অতাশ্চর্য সূদ্দীপ্ত সাত্বিক বিকারাত্রান্ত প্রভুর চেতনা সঞ্চার করতে হয় তা 
তিনি জানেন | তিনি প্রভুর মস্তকের পার্শ্বে বসে সযত্বে প্রভুর মন্তকটি স্বীয় 
ক্রোড়ে তুলে তাঁর কর্ণমূলে উচ্চৈস্বরে হরিনাম কীর্তন করতে লাগলেন | 
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অনেকক্ষণ এরূপ করার পর প্রভুর চেতনার সঞ্চার হল | প্রভূও “হরিবোল, 
বলে উঠে বসলেন | প্রভুর এই অত্যাশ্চৰ্য ভাববিকার দর্শন-লালসায় 
তৎকালে বহ সিন্ধু-আানাথাঁরও সমাগম হয়েছিল | সকলের সমীলিত কণ্ঠের 
হরিধ্বনিতে দিগন্ত প্রতিনাদিত হয়ে উঠল | 
মহাপ্রভু বিস্মিত নয়নে চারদিকে তাকাতে লাগলেন, কোথা থেকে 
কোথায় এসে পড়লেন যেন ঠিক বুঝতে পারছেন না । তীর সতৃষ্ত 
নয়নযুগল কি যেন এক হারানো বস্তুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে | যা দেখতে 
চাচ্ছেন তা যেন দেখতে পাচ্ছেন না | সমুখে স্বরৱূপকে দেখে অর্ধবাহা 
দশায় জিজ্ঞাসা করলেন- 
“গোবদ্ধন হৈতে মোরে কে ইহ আনিল | 
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল ॥ 
ইহা হৈতে আজি মুঞি গেল গোবৰ্দ্ধন | 
দেখো যদি কৃষ্ণ করে গোধন-চারণ ॥ 
গোবদ্ধনে চটি কৃষ্ণ বাজাইল| বেণু | 
গোবদ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু ॥ 
বেণুনাদ শুনি আইলা রাধা ঠাক্রাণী | 
তীর রূপ ভাব সখি ! বর্ণিতে না জানি ॥ 
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে | 
সখীগণ কহে মোকে ফুল উঠাইতে ॥ 
হেনকালে তুমি সব কোলাহল কৈলা | 
তাঁহা হৈতে ধরি মোরে ইহ লঞা আইলা ॥ 
কেনে বা আনিল! মোরে বৃথা দুঃখ দিতে | 
পাইয়৷ কৃষ্ণের লীলা না পাইলু দেখিতে ॥ 
এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন | 
তীর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন |” ( &) 
ইত্যবসরে শ্রীপরমানন্দ পূরী ও শ্রীবক্গানন্দ ভারতী তথায় আগমন 
করলেন | তাদের দর্শনে প্রভূ বাহ্যদশ| প্রাপ্ত হলে সকলে প্রভৃকে সমুদ্রে 
স্নান করায়ে গস্তীরায় আনয়ন করলেন | 
এস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপে স্পষ্টতঃই বুঝা যাচ্ছে যে তিনি 
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প্রেমরসাবিষ্ট দশায় সখীভাবে শ্ৰীরাধাকৃষ্ণ যুগলের কল্প, গুণ, লীলার মাধুরী 
আস্বাদন করেছেন | স্তধু সখীভাবই নয় এটি যে রাধাস্সেহাধিকা মঞ্জরীর 
ভাব, সেটিও স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হয় | কারণ শীুগলকিশোরের লীলাবসানে 
তীদের বেশরচনার জনা সখীগণ মঞ্জরীগণকেই ফুল তুলে আনতে আদেশ 
করেন । “সখীগণ কহে মোকে ফুল উঠাইতে” এই বাক্যে প্রভুর মঞ্জরীভাবই 
বুঝা যাচ্ছে | অখিল তক্তিভাবময় অবতার শ্রীমন্মহাপ্ভ্‌ শ্রীরাধার ভাবমাধুরী 


আচ্ছাদনের সহিত সখীগণের ভাবও আস্বাদন করেছেন | শ্বীরাধারাণী 
আন্বাদন করেন গোবিন্দমাধুরী, আর সখীগণ আস্বাদন করেন যুগলমাধুরী- 


এতে সখীগণের আন্বাদনের বৈশিষ্ট্য বুঝা যায় ! বিশেষতঃ রাধাকিন্বরীগণ 
এটি সখীগণ অপেক্ষাও মঞ্জরীগণের বৈশিষ্ট্য | শ্রীমন্মহাপ্রভূ যে ম্জরীভাবের 
আস্বাদন করেছেন-«“আপনে করি আক্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে” শ্রীল 
কবিরাজের এই বাণীতেও তাই প্রমাণিত হয়, কেননা মহাপ্রভু তক্তগণকে 
মঞ্জরীভাবই শিক্ষা দিয়েছেন | মহাপ্রভুর এই লীলাতে এটিও বিশেষ 
প্রনিধানযোগ্য বিষয় । প্রভুর এ অত্যাশ্চৰ্যময় লীলাটিও তীর লীলার প্রত্যক্ষ 
শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামিচরণ তীর গৌরাঙ্ষস্তব-কল্পবৃক্ষে ( ৮) প্রকাশ 
করেছেন-_ 

“সমীপে নীলাদ্রেশ্চটটকগিরিরাজসা কললা- 

দয়ে গোষ্ঠে গোবর্ধনগিরিপতিং লোকিতৃমিতঃ | 

গণৈঃ স্বৈগৌরাক্ষো হৃদয়ে উদয়ন্মাং মদয়তি ॥” 

“নীলাচলের নিকট চটক নামক পর্বত প্রধানকে দেখতে পেয়ে “হে 

বান্ধবগণ ! বুজে গিরিরাজ গ্রোবর্ধনকে দর্শন করার জন্য আমি এস্থান থেকে 
গমন করছি’-এরূপ বলে যিনি পুমত্তের ন্যায় ধাবিত হয়েছিলেন এবং 
নিভগণ কর্তৃক ধৃত হয়েছিলেন ; সেই শ্রীগৌরাক্রদেব হৃদয়ে উদিত হয়ে 
আমায় উন্মত্ত করে তুলছেন 1” শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভূর 
এই অলৌকিক লীলা বর্ণনা করে সংক্ষিপ্ত ফলশ্ৰুতিতে লিখেছেন_ 

“এবে যত কৈল প্রভূ অলৌকিক লীলা | 

কে বর্ণিতে পারে তাহা মহাপ্রভুর খেল৷ ॥ 
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সংক্ষেপে কহিয়া করি দিগ্-দরশন | 
ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্প্রেমধন ॥” 
এই প্রেমরসময় অত্যদ্ৃত লীলা শ্ববণ-কীর্তনের এই অপূর্ব ফলশ্ৰুতি ! 
প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভূর অতি সুগন্তীর গত্তীরা লীলার শ্ববণকীর্তনে তীর 
করুণার অবদান রাধাদাসা বা মঞ্জৱীভাবময় প্রেমলাভ করেই সাধক ধন্য 
হবেন | এ বিষয়ে সংশয় নেই | 
শ্ৰীমন্মহাপূভু গন্তীরায় অতি দুর্গম দিব্যোন্মাদ সিন্ধুতে যথেষ্ট উন্মজ্জিত 
নিমজ্জিত চিত্তে যে সব লীলা প্রকাশ করেছেন, তাতে প্রেমের চরমসীমা 
প্রদর্শিত হয়েছে । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ অন্তালীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের 
প্রারস্তে এই সময়টিতে অহরহঃ প্রভূর তিনটি দশায় স্থিতির কথা লিখেছেন-_ 
“এইমতে মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে | 
আত্মক্ফৃর্তি নাহি রহে কৃষ্তপ্রেমাবেশে ॥ 
কভু ভাবে মগু কভু অদ্ধবাহ্য স্ফুর্তি | 
কভু বাহাক্ফূর্তি-তিন রীতে প্রভুর স্থিতি ॥ 
স্নান দর্শন ভোজন দেহস্বভাবে হয় | 
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয় ॥” 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের এইবাকো বুঝা যাচ্ছে, এই সময় 
মহাপ্রভু এই জগতে অবস্থান করলেও তীর বাহা্তগ বা দেহ-দৈহিকাদি 
কোন বিষয়েরই অনুসন্ধান থাকত না | তিনি সততই ব্রজের মধুর লীলারসে 
মগ্ন থাকতেন | কখনও অস্তর্দশায় ব্রজলীলারসসিম্কুর তরঙ্গতঙ্গে তার মনোমীন 
যথেষ্ট সম্ভরণসুখ বিস্তার করত | তাতে তাঁর বাহাদেহে যে সব অদ্ভূত 
সাত্বিক বিকার প্রকাশ পেত ভক্তবৃন্দ তা দেখে তাঁর অন্তর্দশার অনুভব প্রাপ্ত 
হতেন | আবার কোনসময় কিঞ্চিৎ বাহ্যজ্ঞান আসত, অর্ধবাহ্া ও অর্ধ 
অন্তর্দশায় প্রভু আকাশে প্রলাপ করতেন ভক্তের শ্রবণ করতেন | পূর্ণ 
রোদন করতেন | তৎকালে শ্রীস্বরূপদামোদর সুধামধুর লীলাকথা গানে 
এবং শ্রীরামানন্দ রায় মধুময় শ্ৰীকৃষ্ণকথারস কীর্তনে প্রভৃকে সান্ত্বনা দান 
করতেন | এইরূপ কোন এক অতীন্দ্ৰিয় আনন্দময় রাজ্যের অলৌকিক সুখ- 
দুঃখের বা মিলন-বিরহের আস্বাদনে প্রভূর দিবারাত্র অতিবাহিত হোত | 
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কুমারের চাকা যেমন সতত ফিরতে থাকে, তদ্রপ স্নানভোজনাদি বিনা 
মনোযোগেই সম্পন্ন হত | 

শ্বীকৃষ্তের তিনবাগ্তার মধ্যে একটি বাগ্ঠা-“শ্ীরাধারাণী কর্তৃক আস্বাদা 
আমার মাধুৰ্য কিরূপ ? “অনয়াবাস্বাদো৷ যেনান্ভুতমধুরিমা কীদুশো বা 
মদীয়” | শ্ৰীকৃষ্ণ অসীম অনন্ত মাধুর্ষের কল্লোলিত সিন্ধু | ভক্তগণ 
আপনাপন প্রেমানুবূপ তীর মাধুর্য আস্বাদন করেন | একমাত্র শ্রীরাধারাণীই 
তার পরম মহান্‌ প্রেমের ছার! শ্ৰীকৃষ্ণের সমগ্র মাধুৰ্য আস্বাদন করে 
থাকেন | একথা আমর! পূর্বে আলোচনা করেছি | স্বীয় মাধুাস্বাদনলুল্ন 
শীকৃষ্ত এইজন্যই শ্বীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে গৌর হয়েছেন এবং 
শ্বীরাধার বিরহভাব অবলম্বন করে যথেষ্ট স্বীয় মাধুৰ্য আস্বাদন করেছেন | 
এই মাধূর্যান্বাদনে যে আনন্দ ব| সুখ পাচ্ছেন, এটিই তীর তৃতীয় বাঞ্চা 
«“সৌখাঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বা” শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ 
শ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্তালীলায় পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ থেকে উনবিংশতি পরিচ্ছেদ 
পর্যন্ত শ্ৰীকৃষ্ণের এই লোভনীয় বাঞ্চাত্ৰয়ের পরিপূর্তি অতি সরস মধুর এবং 
মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন | 
প্রভু একদিন শ্রীভগম্নাথমন্দিরে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করছেন | রাধাতাবে 

তন্ময় প্রভূ শ্ৰীজগন্নাথদেবকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনবূপেই দর্শন করছেন | 
সহসা শীব্রজেন্দ্রনন্দনের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণ এককালে 
প্রতুর পঞ্চেন্দ্িয়ের গোচর হল এবং একই কালে প্রভুর পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় স্বীয় 
মাধূর্যান্গাদনের নিমিত্ত প্রভুর মনকে আপন আপন দিকে আকর্ষণ করতে 
লাগল | সমকালে পীচদিকে আকর্ষণের ফলে প্রভুর মন অজ্ঞান হয়ে গেল 
তিনি শীমন্দিরেই বিহ্বল হয়ে পড়লেন | ভক্তগণ যতু করে প্রভুকে 
গম্ভীরায় নিয়ে গেলেন | বিরহিণী শ্রীরাধার ভাবে প্রভু স্বরূপ রামানন্দের 
কণ্ঠ ধরে বিলাপ করতে লাগলেন | শ্রীকৃষ্তমাধূর্ষে শ্রীরাধারাণীর যুগপৎ 
পঞ্চেন্দিয় আকর্ষিত হলে তিনি বিশাখার নিকট যে বিলাপ করেছিলেন, 
প্রভু সেই শ্লোক পাঠ করে বিলাপ করতে লাগলেন | 

“একদিন করে প্রভূ জগন্নাথ দরশন | 

জগন্নাথে দেখে-সাক্ষাৎ বরজেন্দুনন্দন ॥ 

একিবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ | 

পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্িয় আকর্ষণ ॥ 
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তবীবন্|দযক.0ফষ>-ৰএঅ 


এক মন পঞ্চদিকে পঞ্চগুণে টানে | 

টানাটানি প্রভুর মন হৈল অগেয়ানে ॥ 

হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিলা | 

ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লঞা আইলা ॥ 

স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজনে লঞা | 

বিলাপ করেন দুঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া ॥ 

কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন | 

বিশাখাকে কহে আপন উৎকণ্ঠা কারণ ॥ 

সেই শ্লোক পঢ়ি আপনে করে মনস্তাপ | 

শ্রোকের অর্থ শুনায় দৌহাকে করিয়া বিলাপ ॥” 

কর্ণানন্দিসনর্মরমাবচনঃ কোটান্দশীতাজক: | 

সৌরভ্যামৃতসংপ্রবামৃতজগৎতপীযুষরম্যাধরঃ, 

শ্রীগোপেন্দ্রসূতঃ স কর্ষতি বলাও পঞ্চেন্দ্িয়াণ্যালি মে ॥” 
( গোবিন্দলীলামূত ৮/৩ ) 


শ্বীরাধারাণী বিশাখার প্রতি বলছেন-“হে সখি ! যিনি সৌন্দর্যামৃত 


সিন্ধুর তরঙ্গদধারা ললনাগণের চিত্তরূপ পর্বতকে সংপ্রাবিত করেন, যাঁর 
পরিহাসরসময় রম্যবচন কর্ণসুখদ, ধার অঙ্গ কোটিচন্দ্র অপেক্ষাও সুশীতল, 
যিনি স্বীয় সৌরভ্যামৃত ছারা জগৎকে সংপ্রাবিত করেন, যর অধর অমৃত 
অপেক্ষাও রমণীয়, সেই গোপেন্দ্ন্দন বলপূৰ্বক আমার পঞ্চেন্দ্িয়কে আকর্ষণ 
করেছেন |” ‘সখি! ধার এই পাঁচটি গুণের এক একটি গুণেই ত্ৰিভুবনের 
রমণীগণকে উন্মত্ত করে তুলতে পারে, সেই গুণনিধি শ্ৰীকৃষ্ণের পাঁচটি 
গুণই যুগপও আমার পঞ্চেন্দ্ৰিয়কে আকৰ্ষণ করছে এখন আমি কি উপায় 
করি । সখি ! তার রূপ দেখতে আমার নয়ন পাগল, অঙ্গস্পর্শ লাভের জনা 
ত্বক আকুল, অঙ্গগন্ধ গ্রহণের জন্য নাসিকা উন্মত্ত, অধরামৃত আস্বাদনের 
নিমিত্ত রসনা চঞ্চল, তীর অমৃতমধুর বাণী শোনার জন্য কর্ণ অধীর !’ কোন 


গুণের আকর্ষণই কর্ম নয় | মহাজনপদেও এই ভাব ব্যক্ত হয়েছে_ ৷ 
“রূপে ভরল দিঠি, সোঙরি পরশ মিঠি, ৷ 


পুলক না তেজই অঙ্গ | 
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না শুনে আন পরসঙ্গ ॥ 
সজনি ! ইথে কি করবি উপদেশ | 


কানু অনুরাগে মোর, তনু মন জারল, 
না সহে ধরম ভয় লেশ ॥ 
বদন ন| লয় আন নাম | 

নব নব গুণগনে, বান্ধল মঝু মনে, 
ধরম রহব কোন ঠাম ॥ 

গৃহপতি-তরজনে, গুরুজন-গরজনে, 
কো- জানে উপজয়ে হাস | 

তঁহি এক মনোরম, যদি হয়ে অনুরত, 
পৃছত গোবিন্দদাস ॥” 

উল্লিখিত শ্রোক পাঠ করে মহাপ্রভুর প্রলাপ করতে লাগলেন- 

“কুফ্ত-বূপ-শব্দ-স্পর্শ, সৌরভ অধররস, 
যার মাধূর্যা কহন না যায় | 

দেখি লোভি পঞ্চজন, এক অশ্ব মোর মন, 


চটি পঞ্চ পীচদিকে ধায় ॥ 
সখি হে ! শুন মোর দুঃখের কারণ | 
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহালম্পট দস্যুগণ, 
সভে করে হরে পরধন ॥ 
এক অশ্ব একক্ষণে, পাচ পাচদিগে টানে, 
এক মন কোন দিগে যায় ? 
এককালে সভে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে, 
এই দুঃখ সহন না যায় ॥” 
শ্রীরাধারাণীর ভাবে মহাপ্রভু স্বরূপ রামানন্দকে প্রিয়সখী মনে করে 
বল্লেন, “সখি ! শ্রীকৃষ্ণের রূপ, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ও অধররস এসবগুলিরই 
মাধূ্শক্তি অতি অনির্বচনীয় ! যার মাধুৰ্য দর্শনে আমার পঞ্চেন্দ্ৰিয় এমনভাবে 
পৃলুন্ধ যে, কোনটির লালসাই দমন করার শক্তি আমার নেই | পাঁচজন 
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বাক্তি একটি মাত্র ঘোড়ায় চড়ে প্রবলবেগে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন দিকে 
সেই অবস্থা হয়েছে | সখি ! আমার দুঃখের কারণ তোমাদের বলি 
শোন | আমার পঞ্চেন্দ্িয় পরধনলুব্ধ তার দস্যুর ন্যায় প্রমাথী ও বলবান্‌ | 
যুগপৎ একই সময়ে তীরা আমার মনকে পাঁচদিকে টানছে | আমার মন- 
ঘোটকের প্রাণ আর থাকে না | এই অসহনীয় দুঃখ আমি আর সহা করতে 
পারি না |’ পরক্ষণেই প্রভুর ভাবান্তর জাগল, শ্ৰীকৃষ্ণমাধুৰ্যের অসাধারণ 
আকর্ষণীশক্তির কথা মনে পড়ল | তখন বললেন- 


কুষ্তরূপাদি মহা আকর্ষণ | 
বূপাদি পাঁচ-পাঁচে টানে, গেল পাঁচের পরাণে, 


মোর দেহে না রহে জীবন ॥” 

“সখি ! ইন্দ্িয়গণের প্রতি আমি রোষ করে তাদের বৃথা দোষ 
দিচ্ছি | শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গন্ধ, স্পর্শাদিরই এমনি মহা আকর্ষণ | সেই 
আকর্ষণশক্তিতে অভিভূত হয়ে আমার চিত্ত--ঘোটককে তারা৷ আপনাপন 
দিকে টান্ছে | সেই দুর্বার আকর্ষণে আমার ইন্দ্ৰিয়ের প্রাণ গেল ! সুতরাং 
আমার এদেহে আর জীবন থাকে না |’ প্রত শ্রীকৃষ্ঞরূপাদির প্রবল 
আকর্ষণশক্তির কথা বলে প্রলাপ করতে লাগলেন- 


কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল 
ছটায় জিনে কোটীন্দুচন্দন | 
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কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভাভর, মুগমদ-মদহর, 
নীলোতপলের হরে গর্কধন | 
নারীগণের করে আকর্ষণ ॥ 

কৃষ্ণের অধরামৃত, তাতে কপূর মন্দস্মিত, 
স্বমাধুধো হরে নারীর মন | 

ছাড়ায় অন্যত লোভ, না পাইলে মন ক্ষোভ, 
ব্রজনারীগণের মূলধন ॥ 

এত কহি গৌরহরি, দু'ভনের কণ্ঠে ধরি, 
কহে-শুন স্বরূপ রামরায় | 

কাহা করে৷ কাহী৷ যাউ, কাহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ, 


দৌহে মোরে কহ সে উপায় ॥” 

শীরাধারাণী শ্ৰীকৃষ্ণের রূপ, শব্দ, স্পর্শাদির মাধূর্ষে স্বীয় পঞ্চেন্দ্ৰিয় 
আকর্ষণের যে শ্রোক বিশাখার নিকট পাঠ করেছিলেন, মহাপ্রভু সেই শ্লোক 
পাঠ করে ব্বরূপ রামরায়ের নিকট বিলাপে তার অথ প্রকাশ করছেন | 
শ্ৰীকৃষ্ণের রূপ যেন অমৃতের কল্লোলিত সিন্ধু ! সে রূপ দর্শকের নয়নে ও 
মনে কোটি অমৃতের স্বাদূত৷ বিস্তার করে থাকে | দ্ৰষ্টার মনে হয় “প্রতি 
অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে | দেখিতে দেখিতে কত অমিয় বরিষে ॥” 
( মহাজন ) সেই রূপসিম্ক অনন্ত রসের তরঙ্গে সতত তরজ্ায়িত ! সেই 
সিন্ধ্র কথা দূরে থাক, যার এক বিন্দুতে বিশ্ব আপ্রাবিত হয় । বিশ্বের কথা 
দুরে, বিশ্বের নর-নারীকে পারস্পরিক রূপমুক্ধ করে আত্মহারা করে থাকে 
যে মদন-যার হাসোর ক্ষুদ্রতম একটি তরঙ্গে সেই মদনও মৃষ্ছিত হয় | 
“ঢল ঢল কীচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায় | ঈষত হাসির তরঙ্গ 
হিলোলে মদন মুরুছা পায় ॥” ( মহাজন ) সে ক্ষেত্রে রূপমুক্ধা রমণীর 
কথা আর কি আছে ! সমুদ্রের উচ্ছ্বলিত তরঙ্গে আগে সমতল ভূমি প্লাবিত 
হয় অনেক পরে পর্বতশক্গ প্রাবিত হয়ে থাকে | শ্রীকৃষ্ণের রূপামৃতসিন্ধুর 
এমনি বিরুদ্ধ স্বভাব যে, আগে পর্বতশৃঙ্গকেই আপ্লাবিত করে | রমণীগণের 
চিত্ত, কুল, শীল, ধৈর্য, মর্যাদায় উচ্চ পর্বতশৃঙ্গের তুল্য | কিন্তু শ্ৰীকৃষ্ণের 
সৌন্দৰযসিদ্ধুর বিন্দু আগে তাকেই ডুবিয়ে দেয় | সেই প্রবাহে কুল, শীল, 
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ধৈর্য, মর্যাদা সব ভেসে যায় | সখীগণ জাতি কুল শীলের কথা স্মরণ 


করিয়ে দিলে বলেন- 
“সই কি আর কি আর বোল মোরে । 


জাতি কুল শীল দিয়া, ও রূপ নিচ্ছনি লৈয়া, 
পরাণে বান্ধিয়৷ থোব তারে ॥ 

দেখিয়া ও মুখছান্দ, কান্দে পুণমিক চান্দ, 
লাজঘরে ভেজাঞা৷ আগুনি | 

নয়ান কোণের বাণে, হিয়ার মাঝারে হানে, 
কিবা দুটি ভূরুর নাচনি ॥ 

আই আই মলঁ মল, কি রূপ দেখিয়া আহলু, 
কালা-অঙ্গে পড়িছে বিজলি | 

স্বরূপে দঢ়াইলু মনে-, এ রূপ যৌবন সনে 


আপনা সাজাঞ৷ দিব ডালি ॥ 
কি খেনে দেখিলু তারে, না জানি কি হৈল মোরে, 
আট প্রহর প্রাণ ঝরে | 
বলরাম দাস ভণে, ও রূপ দেখিয়া কোন, 
পামরী রহিতে পারে ঘরে ॥” 
তদ্রুপ শ্রীকৃষ্তের পরিহাসময় বচনমাধূর্য, যাতে নানারসের অভিব্যক্তি 
ঘটে থাকে, তার অন্যায় বলা যায় না | যা” রসময়, তার আবার অন্যায় 
কি? এরূপ পুশ্‌ হতে পারে | এটিই পরকীয়ভাবময় গোপীপ্রেমের বৈশিষ্ট্য 
এ জন্যই এই প্রেমের নিকট কৃষ্ণমাধুৰ্ষের এত আকর্ষণ | মহাজনও এর 
প্রতিধ্বনি করে বলেছেন-_ 
“কত যে অমিয়া, প্রতি বচনে উগারই, 
কুলবতী মোহন মস্ত | 
সে হিয় লাগি রজনী দিন জারই 
উহ উহ জীউ করু অন্ত ॥৮ 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতিটি বাক্যে যেন কত অমৃত উদগীর্ণ হয়, ত| কূলবতীগণের 
মোহনমন্ত্রতুল্য | সেই বাণী হৃদয়ে লগ্ন হয়ে অহৰ্নিশি হৃদয়কে দগ্ধ করে, 
দেহে যেন আর প্রাণ থাকে না | মহাপ্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণবাণীর অন্যায় বলছেন_ 
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শীকৃষ্বাণী বিশ্বরমণীর কানকে মাধুৰ্যগুণে ( রজ্জুতে ) বেঁধে টানতে থাকে 
এই টানাটানিতে যেন কানের ভীবনান্ত হয় | 

‘সখি ! তেমনি শীকৃষ্ণের অঙ্গের সুশীতলতা, তার শক্তি আর কি 
হয় | স্র্শের লালসায় সকলের তৃকৃকে উন্মত্ত করে নিজের দিকে আকর্ষণ 
করে আনে | লঘু বা হাল্কাবস্তকে আকর্ষণ করা সহজ, কিন্তু বিশাল 
শৈলকে আকর্ষণ কর! সর্বথাই অসম্ভব | শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গশীতলতা কিন্তু দুটি 
শৈলের ( স্তনমণ্ডলদয়ের ) সহিত রমণীর হৃদয়কে স্পর্শলালসায় অধীর করে 
আকর্ষণ করে আনে তৎ্সহ রমণীর মনকেও আকর্ষণ করে | 

‘সখিরে ! শ্রীকৃষ্ণের অলগন্ধের কথা বলি শোন, বিশ্বে যতপ্রকার 
সুগন্ধিত দ্রবা আছে মুগমদ বা কস্তরী ও নীলকমলের গন্ধ অতীব মনোরম, 
এদের সুগন্ধের একটা গর্ব আছে | শ্রীকৃষ্ণের অহসৌরভ কিন্ত এদের 
গর্বকে হরণ করে থাকে | সে অঙ্গগন্ধের কাছে কোটি কোটি মৃগমদ ও 
নীলোৎপলের গন্ধ কোন্‌ ছার ! আবার মৃগমদ নীলোৎপল যতক্ষণ নিকটে 
থাকে ততক্ষণই তার গন্ধ পাওয়া যায়, শ্ৰীকৃষ্ণঅঙ্গগন্ধ কিন্তু রমণীর নাসারস্ধে 
প্রবিষ্ট হয়ে সেখানে বাসা বাধে | নারী সেই গন্ধব্াতীত আর অন্য গন্ধ পায় 
না | কেবল নাসাতে বাসাই বাঁধে না, নারীকে আকষণ করে যার গন্ধ তার 
নিকটে নিয়ে যায় । 

‘সখি ! শ্রীকৃষ্ণের অধররসের কথা বলি, শ্ৰীকৃষ্ণের অধরই অমৃত : 
সেই অমৃতের সহিত আবার মন্দহাসারূপ কপূর মিশ্রিত থাকে | সে নিজ 
মাধূর্ষে নারীর মনকে হরণ করে | অন্য সব ইতর বস্তুর লোভ ছাড়িয়ে 
স্রবিষয়ে নারীর মনকে তন্ময় করে দেয় | “ইতররাগবিস্মরণং নৃণাম্‌” 
( গোপীগীত ) নরগণেরও ইতররাগ বিস্মৃত করে শ্রীকৃষ্ভের অধরামূত, 
নারীগণের আর কথা কি | সে অধরামূতের অভাবে রমণীগণের মন ক্ষ 
হয় | গোপীগণের অন্তরের ভাব ও ভাষা দিয়ে এইসব পদ রচিত । 
শ্রীকৃষ্ণের অধরামূত ব্রভরমণীগণের মূলধন বা মুখ্য কামনার সংগা |’ 
ৰাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবাণী শ্ৰবণে ব্রভরমণীগণ প্রার্থনা করেছিলেন- 

“সিঞ্চাঙ্গ নত্ত্দধরামৃতপুৰ্বকেণ 

হাসাবলোককলগীতজ-হচ্ছয়াগ্রিম্‌ । 
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নে| চেদ্বয়ং বিরহজাগ্যপযুক্তদেহ| 
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥” 
( ভাঃ-১০।২৯৷৬৩৫) 
“হে কৃষ্ণ ! তোমার সহাস-কুটিল দৃষ্টি এবং মধুর মুৱলীরবে আমাদের 
হৃদয়ে যে কামাগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে তা তোমারই অধরামৃত সিঞ্চনে 
নিৰ্বাপিত কর | হে সখে ! যদি তুমি তা না কর, তাহলে আমরা তোমার 
বিরহাগ্রিতে দগ্ধ হয়ে ধ্যানে তোমার চরণাস্তিকে উপস্থিত হব | অর্থাৎ 
শীঘই প্রাণত্যাগ করব |” এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের অধরামূত যে তাদের মুখ্য 
কামনার সম্পদ্‌ তা জানা যায় । 
এরূপ প্রলাপ করতে করতে প্রভূর বাহাদশা এল | নিজেকে 
শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য এবং স্বরূপ ও রামরায়কে চিনতে পারলেন | বিশাল বিরহত্্বলায় 
হৃদয় দগ্ধ হয়ে উঠল ! ব্যাকুলপ্রাণে স্বরূপ রামানন্দের কণ্ঠ ধরে আর্তনাদের 
সহিত বল্লেন-“হে স্বরূপ ! হে রামরায় ! কাহী করে, কাহী যাও, কাহ 
গেলে ক্ষণ পাঙ, দোহে মোরে কহ সে উপায় ॥” শ্ৰীকৃষ্ণের অসহ্য 
বিরহবেদন৷ প্রকাশের পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত উক্তি বিপুল মৰ্মভেদী | এর 
পিছনে বিপ্রলন্ত-রসসিম্কুর যে বিশাল আলোড়ন আছে তা মরমী রসিকেরই 
কিঞ্চিদ্‌ অনুতবগমা | 
দিব্যোন্মাদ লীলায়শ্রীমন্মহাপ্রভূ অধিকাংশ সময় অন্তর্শশায় গোপীভাবে 
আবিষ্ট হয়ে থাকতেন | উদ্যান দেখলেই শ্ৰীবৃন্দাবনের স্মৃতি চিত্তে জাগরিত 
হোত, বাহাজ্ঞান সম্পূর্ণ তিরোহিত হতো | লীলামাধূর্যসায়রে মগ্ন হয়ে 
যেতেন । শ্রীকৃষ্ণের সব লীলার মধ্যে রাসলীলাই সর্বলীলামুকুটমনি । 
যে লীলাতে রসসমূহ আছে তারই নাম রাসলীলা | “রস” শব্দের উত্তরে 
সমূহার্থে ‘ষ্ণ’ প্রতায় করেই ‘রাস’ শব্দ নিষ্পন্ন প্রভূ উদ্যান দেখলেই 
রাসের ক্ষৃতিলাভ করতেন এবং রাসলীলার শ্রোক পাঠ করতে করতে 
শ্রীকৃষ্তকে অন্বেষণ করে বেড়াতেন | 
“একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রতীরে যাইতে | 
পুষ্পের উদ্যান তাহা দেখি আচম্বিতে ॥ 
'_, বৃন্দাবন-ভুমে তাহা পশিল ধাইয়া | 
প্ৰেমাবেশে বুলে তাহী কৃষ্ণ অন্নেষিয়। ॥ 
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রাসে রাধা লঞ্ঞা কৃষ্ণ অন্তর্থান কৈল! | 
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি বেড়াইলা ॥ 
শ্লোক পটি-পটি চাহি বুলে যথা তথা ॥” 
শ্বীমভাগবতে রাসলীলার ত্রিংশাধ্যায়ে শীকৃষ্ণবিরহকাতর| গোপীগণের 
উন্মাদ বর্ণিত হয়েছে | বিরহসন্তপ্তা ব্রজগোপিকাগণ উন্ত্তার ন্যায় দীর্ঘরাত্রি 
বনে বনে শ্রীকৃষ্তান্বেষণ করে ভূমণ করেছিলেন | অবশ্য এই উন্মাদ 
অপেক্ষা দিব্যোন্মাদ বহ উচ্চকোটির, তবু বিরহলীলার সাদৃশ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু 
বাসোন্মাদের রসও আস্বাদন করেছেন এবং ভক্তগণকেও শিক্ষা দিয়েছেন 
বুজরসোপাসনার কৌশল | গোপীগরণের আনুগত্যে আপনাপন বাসনাময়ী 
শ্ীগুরুপ্রদত্ত সিদ্ধদেহে অভিমান স্থাপন করে নিরন্তর রাপাদি লীলার অনুষ্যানের 
অভ্যাস করতে করতে বিশ্বের মায়! প্রপঞ্চের দৃশা সাধকের নয়নের অন্তরাল 
হয়ে যায়, তার স্থানে ফুটে উঠে মহাসত্য বৃন্দাবন রসলীলার মধুময়ী 
চিত্রাবলী | সাধক সেই লীলাতে গোপীদেহে যথাযোগ্য সেবাবিকার প্রাপ্ত 
হয়ে ধন্য হয়ে থাকেন | বৈষ্ঞবীয় সাধনার এইস্কানেই পরাসিছি । 
শ্ৰীমন্মহাপূভুর গম্তীরালীলা বিশ্বের বৃন্দাবনীয় মধুররসাশ্রয়ী সাধকগণের সাধা- 
সাধনার সুমেরুশিখরের ন্যায় আদর্শ লক্ষস্থান | 
যা হোক্‌ রাসলীলায় শ্রীকৃস্তান্তর্ধানের পর বিলাপ করতে করতে 
গোপীগণের বনে বনে শ্বীকৃষ্ঞান্বেষণ বিষয়ে শ্রীভাগবতে ( ১০1৩০1৪ ) 
বর্ণিত আছে- 
“গায়ন্তা উচ্চৈরমুমেব সংহত বিচিক্যুক্ন্মত্তকবদ্ধনাদ্বনম্‌ । 
পপ্রচ্ছুরাকাশবদস্তরং বৰ্হিভূতেষু সম্তুং পুরুষং বনস্পতীন্‌ ॥” 
“বুজরমণীগ্রণ সকলে মিলিত হয়ে উচ্চস্বরে শ্ৰীকৃষ্ণগুণগান করতে 
করতে উন্মাদিনীর ন্যায় বন হতে বনান্তরে শ্ৰীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করতে 
লাগলেন এবং যিনি আকাশবও সমস্ত ভূতের অন্তরে বাইরে বিরাজিত সেই 
পুরুষের কথ বৃক্ষগণের নিকটে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন 1” বৃক্ষলতার 
নিকট কৃষ্তবার্তা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে মহাপ্রভু যে ক্রমে শ্ৰীভাগৰতের 
শ্ৰোক শুনি উল্লেখ করেছেন তা এইরূপ- 
“চুত-পিয়াল-পনসাসন-কোবিদারজয্বৰ্কবিল্বৰকুলাম্‌কদম্বনীপাঃ । 
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যেহনো পরার্থভবকা যমুনোপকুলাঃ 
শংসন্ত কুষ্ণপদবীং রহিতাত্যুনাং নঃ ॥ 
কচ্চিত্তলসী কলাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে | 
সহ তালিকুলৈর্বিভূদ্স্স্তেহতিপ্রিয়োহচাতঃ ॥ 
মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্িকে জাতি যুথিকে | 
পীতিং বে| জনয়ন্‌ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥” 
( ভাঃ ১০/৩০/৯.৭.৮ ) 
বাসরজনীতে শ্ীকৃষ্তান্বেষণ তৎপরা বুজগোপীগণ বৃক্ষ লতাগণের 
বকুল, আম, কদম্ব, নীপ, হে যমুনাতীরবাসী অন্যান্য তরুগণ ! পরোপকারের 
কোন্‌ পথে গিয়েছেন তা আমাদের বলে দাও | 
হে তুলসি ! হে কল্যাণি ! হে গোবিন্দচরণ-প্রিয়ে ! যিনি অলিকুলের 
তুমি দেখছ ? 
হে মালতি ! মল্লিকে ! জাতি যৃথিকে ! পুষ্পচয়নছলে করষ্পর্শে 
তোমাদের প্রীতি সম্পাদন করে মাধব কোথায় গেলেন, তাকে কি তোমরা 
দেখেছ ?” এই শ্ৰোকগুলি পাঠ করে স্বয়ং তার ব্যাখ্যায় বললেন- 
“আমর পনস প্রিয়াল জস্কু কোবিদার | 
তীর্ঘবাসী সভে কর পর-উপকার ॥ 
কৃষ্ণ তোমার ইহা আইলা-পাইলে দর্শন | 
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন ॥ 
উত্তর না পাঞা পুন করে অনুমান | 
এ সব পুরুষজাতি-কৃষ্তের সখার সমান ॥ 
এ কেন কহিবে কৃষ্তের উদ্দেশ আমায় ? 
এই ভ্ত্রীজাতি লতা আমার সখীর প্রায় ॥ 
অবশ্য কহিবে কৃষ্ণের পাঞাছে দর্শনে | 
এত অনুমানি পুছে তুলস্যাদি গণে ॥ 
তুলসি মালতি যুথি মাধবি মল্লিকে । 
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অস্তিকে ? 
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তুমি সব হও আমার সখীর সমান | 
কৃফ্যোদ্দেশ কহি সবে রাখত পরাণ ॥” 

গোপীভাবের পর্ণ আবেশে প্রভূ নিজেকে বিস্মৃত হয়ে রাসলীলায় 
কৃষ্ণ-পরিতাক্ত৷ গোপী বলেই মনে করেছেন | নীলাচলে সিন্ধুর তটবর্তী 
উদ্যানের কথা ভূলে শ্ৰীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্তান্বেষণেই প্রভূ পূৰ্ণরৰপে আবিষ্ট | 
বৃক্ষ, লতা. হরিণী প্রভৃতিকে কৃষ্ণবাৰ্তা জিজ্ঞাস৷ করে কোন উত্তর না পেয়ে, 
অতি প্রিয় বিহারভূমি, একবার সেখানে গিয়ে দেখি ! যমুনার কুলে এসেই 
কদম্ষের তলে কোটিমন্মথবিমোহন-মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ঞকে দেখতে 
পেলেন | অপার সৌন্দর্যে বিশ্বের নয়ন-মনোহারী শ্বীহরিকে দর্শন করেই 
প্রভূ মূৰ্চ্ছিত হয়ে পড়লেন | ততক্ষণে স্বরূপাদি সকলে সেখানে পৌছে 
প্রভুর শ্বীঅঙ্গে পূর্বব অষ্টসাত্বিক বিকার দেখতে পেলেন | সকলে মিলে 
পূর্ব প্রভূর চেতনা সঞ্চার করলে প্রভূ উঠে চারদিকে তাকাতে 
লাগলেন | তীর নয়ন যেন ব্যাকুল হয়ে সেই সৌন্দর্যসিন্কুর অন্বেষণ করে 
বেড়াচ্ছে | কিছুই দেখতে না পেয়ে বললেন_ 
“কাহী গেল কৃষ্ণ এখনি পাইলু দর্শন ! 
তাঁহার সৌন্দর্যে মোর হরিল নেত্র মন ॥ 
পুন কেনে না দেখিয়ে মুরলীবদন | 
তাঁহার দর্শন লোভে ভূময়ে নয়ন ॥ 
বিশাখাকে রাধা যৈছে শ্ৰোক কহিলা ৷ 
সেই শ্লোক মহাপ্রভু পট়িতে লাগিল৷ ॥ 
সুচিত্রমুরলীস্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রানন | 
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহার প্রত 
স মে মদনমোহন সখি তনোতি নেত্রস্পৃহাম্‌ ॥”" 
( গোবিন্দ লীলামৃতম্-৮/৪ ) 
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কান্তি-সেই মদনমোহন শ্ৰীকৃষ্ণ আমার নেত্রস্পৃহা বিস্তার করছেন |” 
এই শ্লোকটি পাঠ করেই প্রভু এর অর্থ প্রকাশ করে বিলাপ করতে 
লাগলেন । শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের মধুময়ী 


লেখনীতে ভাবে, ভাষায় ও মাধুর্যে শ্ৰীকৃষ্ণসৌন্দৰ্যটি যেন মূর্তিমান্‌ হয়ে 
উঠেছে_ 


“নবঘন ক্সিঞ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন চিকণ, 
ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল | 

জিনি উপমানগণ, হরে সভার নেত্র-মন, 
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল ॥ 
কহ সখি ! কি করি উপায়? 
না দেখি পিয়াসে মরি যায় ॥ 
মুক্তাহার বকপাতি ভাল | 

ইন্দ্ৰধনু শিখি-পাখা, উপরে দিয়াছে দেখা, 
আর ধনু বৈজন্তী-মাল ॥ 

মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গৰ্জ্জন শুনি, 
বৃন্দাবনে নাচে মৌরচয় | 

অকলঙ্ক পূর্ণকল, _ লাবণ্য জ্যোতস্না ঝলমল, 
চিত্রচন্দ্বের যাহাতে উদয় ॥ 

লীলামৃত-বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দভুবনে, 
হেন মেঘ যবে দেখা দিল | 

ুদৈব-বাএল্সা-পবনে, মেঘ নিল অনাস্থানে, 


মরে চাতক পীতে না পাইল ॥” 
শ্ৰীমন্মহাপ্রভু এইপদে শ্ৰীকৃষ্ণকে নবজলধরের সঙ্গে তুলনা দিচ্ছেন | 
প্রভু ্রীরাধারাণীর ভাবে স্বরূপ রামানন্দকে ললিতা বিশাখা সখী মনে করে 
বলছেন, “সখি! শ্রীকৃষ্ণের অক্গকান্তি নবজলধরের ন্যায় ন্িগ্ধ, কিন্ত জলধরে 
ত এতচিকণতা থাকে না, তাই দলিত অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণকান্তি অতি 
সুচিকণ | আবার নবজলধরের ব্ষিগ্কতা, দলিতাঙনের চিকণতা তার মধ্যেত 
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এত কোমলত৷| নেই, তাই কৃষ্ণকান্তি ইন্দীবর অপেক্ষাও সুকোমল | 
সখি ! উপম| দিলাম বটে, কিন্তু শ্ৰীকৃষ্ণকান্তি সব উপমানকেই জয় করে(১) 
থাকে কারণ পরম প্রবল কৃষ্ণকান্তি সবার নয়ন মনকে হরণ করে-যে গুণ 
কোন প্রাকৃত বস্ততেই সম্ভবপর নয় | সখি ! তবু নবঘনের সঙ্গে কুষন্তকান্তির 
দৃষ্টান্ত দিলাম এজনা যে নবঘনের সঙ্গে এর কতকগুলি সাদৃশ্য আছে | 
কিন্তু সাদৃশ্যগুলিও অদ্ভুত, তাই অদ্ভুত মেঘ বলাই সমীচীন | (২) আমার 
নয়নযুগল এই মেঘের বারিবিন্দু পিপাসু চাতক, এই মেঘের বূপামৃতবিন্দু 
পান'করতে না পেরে তৃষ্ণায় মরে যায় | পীতাম্বরই এই মেঘের বিদ্যুৎ | 
মেঘের বিদ্যুৎ চপলা৷ আর পীতাস্বর স্থির বিদ্যুৎ | গলদেশের মুক্তামালা 
বকপংক্তির ন্যায় শোভমান | এই অদ্ভুত মেঘে দুটি ইন্দ্ৰধনু একটি মেঘের 
উপরে ময়ুরপুচ্ছের চূড়া (৩) অপরটি বৈজয়ন্তী মালা | মধুর মুরলীধ্বনিই 
এই মেঘের গর্জন, যার শ্ৰবণে শ্ীবুন্দাবনের ময়ুরকুল উন্মত্ত হয়ে নৃত্য 
করতে থাকে । পূর্ণিমার আকাশে উদিত নবমেঘের উপরে কখনও পৃণচন্দ্ 
দেখা যায়, আমার শ্যামনবজলধরের উপরে পর্ণচন্দ্ুই তীর মুখখানি | অদ্ভুত 
মেঘ, সুতরাং মুখখানিও অভুত, তাতে কোন কলঙ্ক নেই এবং তাতে অপূর্ব 
লাবণাজ্যোন্না ঝল্মল করছে | এই জগতের মেঘ যেখানে উদিত হয় 
সেখানেই বৃষ্টি হয় এই শ্যামজলধর চৌদ্দভূবনে লীলামৃত বর্ষণে সকলকে 
আপ্যায়িত করে থাকে | সখিরে ! কত সৌভাগো এই শ্যামজলধর আমার 
ভাগ্যাকাশে উদিত হয়েছিল, আমার দুর্দৈবপবন তাকে সরিয়ে নিয়ে গেল | 
আমার নয়ন চাতক পিপাসায় মরে যাচ্ছে, সখি কি উপায় করি বল |” 

প্রভূ এই কথা বলতে বলতে শ্রীকৃষ্ঠবিরহে বিহ্বল হয়ে পড়লেন | 


UE ET SU CO ON TOTO MEE 
(১) “ক্বলয় নীলয়তন দলিতাঞ্জন মেঘপুঞ্জ জিনি বরণ সুছন্দ” (গোবিন্দদাস) 
(২) “কি রূপ দেখিলাম কালিন্দী কুলে | অপরূপ মেঘ কদয্বমূলে ॥ 
, অচল| চপল৷ মেঘেরি গায় | মৃগান্ধৱহিত শাশঙ্ক ভায় ॥ 
নাচিছে ময়ূর জলদ “পরি | অলিকুল আছে চীদেরে ঘেরি ॥ 
আর অপরূপ কহিল নহে | যথা মেঘ তথা বারি না বহে ॥ 
- হৃদয় আকাশে উদয় করি নয়নযুগলে বহায় বারি ॥ 
হেন মনে লয় বিজুরি হয়ে | জড়াইয়ে থাকি মেঘের গায়ে ॥ 
জ্ঞানদাস কহে না কহ আন | যে কহিলা ধনি সেই পরমাণ ||” 


৬): ) “পরচূৱপূৰন্দধনুবন্রজিতমেদমূদিরসুবেশম্‌” ত 
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স্বরূপ ও রামানন্দের চেষ্টায় প্রভু কিঞ্চিৎ বাহাজ্ঞান লাভ করলে প্রেমগদ্গদ 
কণ্ঠে শ্রীরামানন্দের নিকট কিছু কৃষ্ণকথা শুনতে চাইলেন | রামরায় প্রভুর 
মন জেনে রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবাণী শ্ৰবণে বিরহিণী গোপিকার 
উক্তি একটি শ্লোক পাঠ করলেন । প্রভু শ্লোক শ্ববণজনিত হর্ষ ও বিরহজনিত 
বিষাদে স্বয়ং শ্রোকটি ব্যাখ্যা করলেন | 


“পুন কহে-হায় হায়, পঢ়-পঢ় রামরায়, 
কহে প্রভূ গদ্গদ আখ্যানে | 


আপনে প্রভূ করেন ব্যাখ্যানে ॥” 
তথাহি ( ভাঃ ১০1২৯।৩৯ )- 
“বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কৃণ্ডলশ্ৰিগণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্‌ | 
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য বক্ষঃ শ্ৰিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাসাঃ ॥” 
“হে কৃষ্ণ | কুণ্ডলশোভাদীপ্ত তোমার গণ্ডস্থল, অধৱসুধাসমন্বিত 
হাস্য, কুটিল দৃষ্টি’ ও চূর্ণকৃত্তলাবৃত তোমার বদনখানা দেখে এবং অভয়পুদ 
(তোমার বাহ্যুগল ও কমলার রতিপ্রদ তোমার বক্ষস্থল দেখে আমর৷ 
তোমার দাসী হয়েছি |” মহাপ্রভু এই শ্রোকের গোপীভাবের অনুরূপ অপূর্ব 
ব্যাখ্য৷ করেছেন_ 


“কৃষ্ণ জিতি পদ্ম্চান্দ, পাতিয়াছে মুখ-ফান্দ, 
তাতে অধর-মধুষ্মিতচার | 
ছাড়ি নিজ পতি-ঘর-ছার ॥ 

বান্ধব ! কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার । 

নাহি গণে ধর্সাধর্ম, হরে নারী-মৃগী-মর্ম 
করে নানা উপায় তাঁহার ॥ 

গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকর-কুণ্ডল, 
সেই নৃত্যে হরে নারীচয় | 

সস্মিত কটাক্ষ-বাণে, তা সভার হৃদয়ে হানে, 


নারীবধে নাহি কিছু ভয় ॥ 


৯০ 
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সুবলিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণভুজ-যুগল, 


দুই শৈলছিদ্ৰে পৈশে, নারীর হৃদয়ে দংশে 


একবার যারে স্পর্শে, স্মর ভ্বালাবিষ নাশে, 
যাঁর স্পর্শে লু্ধ নারীর মন ॥” 

প্রভূ শীরামানন্দ রায়কে সম্বোধন করে বলছেন, “হে আমার প্রাণের 
বান্ধব ! তোমায় মনের কথা বলি শোন | ব্যাধ যেমন হরিণকে আবদ্ধ করার 
জন্য অরণ্যে জাল পেতে তাতে চার বা লোভ্যাহার দিয়ে রাখে, হরিণগণ 
তার লোভ সামলাতে না পেরে স্বয়ং ব্যাধের ভালে এসে আবদ্ধ হয় ; 
শ্ৰীকৃষ্ণও তেমনি গোপীরূপ হুরিণীগণকে আবদ্ধ করার জন্য পদ্ম ও চন্দ্রের 
শোভাজয়ী মুখরূপ ফাদ পেতে তাতে অধরসুধা ও মৃদুমন্দহাসারপ চার 
দিয়ে রেখেছে ।*** গোপীগণ হরিণীর ন্যায় তার লোভ সম্বরণ করতে না 
পেরে পতি, স্বজন, ঘর, দ্বার সব ছেড়ে স্বয়ং ফাঁদে পড়ে তার দাসী হয়ে 
যায় | যদি বল গোপীগণ যখন শ্রীকৃষ্তকে ব্যাধ বলেই বুঝেছেন, তখন 


*** অনুরূপ মহাজনপদ- 
“সখি ! কেন গেলাম যমুনার জলে | 
নন্দের দুলাল চাদ, পাতিয়াছে মুখফাদ, 
ব্যাধছলে কদস্বের তলে ॥ 
দিয়ে হাস্য সুধাচার, অঙ্গছটা আঠা তার, 
আঁখি পাখী তাহাতে পড়িল | 
শূন্যদেহ পিঞ্জর রহিল ॥” ০ 
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স্বেচ্ছায় তার দাসী হতে গেলেন কেন ? তদৃত্তরে বলি তীর দাসী না হয়ে 
তাদের কোন উপায় থাকে না, কারণ মণিময় নৃতাশীল মকরকুণ্ডলের প্রভায় 
দীপ্ত তার ঝলমল গণ্ডস্থলের শোভা নারীগণের মনকে হরণ করে থাকে | 
সহাসা কটাক্ষবাণে তাদের হৃদয়কে বিদ্ধ করে | তার নারীবধের কোন ভয় 
নেই | অতি উচ্চ ও সুবিস্তার নীলমণিপ্রস্তর অপেক্ষাও সুঠাম যা রমাদেবী, 
শীবসচিন্ন এবং কৌন্ততাদি অলঙ্কারে শোভিত তীর সেই বক্ষ ডাকাতের 
ন্যায় লক্ষ লক্ষ বুজবালার মন ও বক্ষকে হরণ করে বলপূৰ্বক দাসী করার 
জনা অতি সুদক্ষ | তার বাহ্যুগল অতি সুবলিত ও দীর্ঘ ( আজানুলম্বিত ) 
ও অর্গলের ন্যায় | সে তো বাহ নয়-যেন কৃষ্ণকায় সর্প | স্বর্পের স্বভাব 
দংশন করে শরীরে বিষ ঢেলে দেওয়া এবং বিষন্ত্বালায় জর্জরিত করে 
মেরে ফেলা | শ্রীকৃষ্তের ভূজসর্প দুই শৈলছিদ্রে পৈশে নারীর হৃদয়ে 
দংশে" নারীর দূই উচ্চ ও সুপীন বক্ষোজছয়ের সন্ধিস্থলে প্রবিষ্ট হয়ে দংশন 
করে এবং তার হৃদয়ে স্মর-বিষ ঢেলে দেয় | রমণীগণ সেই বিষম বিষের 
জ্বালায় অহোরাত্র ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে | এই স্মরবিষের জ্বালা প্রশমনের 
একমাত্র উপায় রমণীর হৃদয়ে শ্ৰীকৃষ্ণের করতলের স্পর্শ ই | প্রবাদ আছে- 
যে সর্প দংশন করে বিষ ঢেলে দেয় সাপের ওঝার৷ মন্ত্রবলে সেই সর্পকে 
টেনে এনে ক্ষতস্থানে দংশন করায় তাতে সেই সর্প বিষটি তুলে নেয় | 
শ্রীকৃষ্ণের ভূজ-সর্প বিষয়ে এ প্রবাদ অতি সত্য | চন্দ্র, কপূর, বেনামূল, 
চন্দন প্রভৃতি বিশ্বে জ্বালানাশক যত সুশীতল পদার্থ আছে শ্রীকৃষ্ণের কর 
পদতল তা৷ থেকে কোটি কোটি গুণ সুশীতল | এর স্পর্শমাত্রেই রমণীগণের 
স্মরবিষের জ্বালা প্রশমিত হয় | এজন্য তার স্পর্শে নারীগণের মন সতত 
প্রলুব্ধ হয়ে থাকে |” 

গোপীগণের মহাভাবসিদ্কু থেকে উিত এই শ্রোকটি শ্ৰীকৃষ্ণের 
অপার সৌন্দর্য-মাধূর্ষ-সুধারসের ব্যঞ্জক | শ্রীকৃষ্ণের কোটিচন্দ্র সুশীতল 
করপদতলের মহিমা অতি অদ্ভূত | যার স্পর্শমাত্রেই বিরহিণী গোপীগণের 
স্মর বিষজ্বাল৷ প্রশমিত হয় | বিশ্বমানবও সংসার সর্পের কামনা-বাসনা- 
বিষের নিদারুণ জ্বালায় অনাদি কাল থেকে দগ্ধ হচ্ছে | তীর শ্ৰীকৃষ্ণচরণ 
তজনের দ্বারাই অনায়াসে সংসার সর্পের কামনা বিষজ্ত্বালা৷ থেকে পরিত্রাণ 
লাভ করে শ্রীকৃষ্ণের সেবামৃতরসাস্বাদে চিরতরে ধন্য হয়ে থাকেন | 
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“এতেক প্রলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি, 
এই অর্থে পঢ়ি এক শ্রোক | 
যেই শ্রোক পঢ়ি রাধা, বিশাখাকে কহে বাধা, 
উখাড়িয়৷ হৃদয়ের শোক ॥” 
“হরিন্মণিকবাটিকাপ্রুততহারিবক্ষস্থলঃ 
স্মরার্ততরুণীমনঃ কলুষযহস্তদোৱরগলঃ | 
সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভূশীতাজকঃ 
স মে মদনমোহন সখি ! তনোতি বক্ষঃস্পৃহাম্‌ ॥” 
( গোবিন্দলীলামৃতম্‌-৮।৭ ) 
শ্রীরাধারাণী বিশাখাকে বল্লেন-“হে সখি !' যাঁর বক্ষস্থল বিজ্ীৰ্ণ 
ইন্দ্রনীলমণির কবাটের ন্যায় মনোহর, যাঁর অর্গলসদৃশ বাহযুগল মঙ্গনপীড়িত৷ 
যুবতীগণের অন্তরের তাপ নাশে সমর্থ এবং চন্দ্র, চন্দন, কমল ও কপূর 
অপেক্ষাও সুশীতল ধার অঙ্গ-সেই মদনমোহন আমার বক্ষঃস্থলের স্পৃহা 
বিস্তার করছেন |” প্রভূ বল্লেন,“হায়” আমি এখনি শ্ৰীকৃষ্ণকে পেলাম, স্বীয় 
দুর্দবদোষে তখনি হারালাম | কৃষ্ণের স্বভাব অতি চঞ্চল, একস্থানে থাকেন 
না, দেখা দিয়ে মন হরণ করে তখনি আড়াল !’ প্রভু স্বরূপকে বল্লেন 
স্বরূপ ! এমন একটি' গান গাও, যাতে আমার বিরহদুঃখের অবসান হয়’ 
পুভুর কথ শুনে স্বরূপ গৌসাই অতি মধুরস্বরে শ্রীগীতগোবিন্দের একটি 
পদ গান করে প্রভুকে শোনালেন । 
“সঞ্চরদধর-সুধামধুরধ্বনি-মুখরিত-মোহনবংশম্‌ | 
বলিত-দৃগঞ্চল-চঞ্চল-মৌলি-কপোল-বিলোল-বতংসম্‌ ॥ 
বাসে হরিমিহ বিহিত-বিলাসম্‌ । 
স্মরতি মনে৷ মম কৃতপরিহাসম্‌ ॥ ধ্রুবম্‌ ॥ 
চন্দ্ৰক-চারু-ময়ুর-শিখণ্ডক-মণ্ডল-বলয়িত-কেশম্‌ | 
পরচুর-পরন্দর-ধনুরনুরজিত-মেদুর-মুদির-সুবেশম্‌ ॥ 
গোপকদস্ব-নিতম্ৃবতী-মুখচুষ্বন-লম্িত-লোতম্‌ । 
বনধুজীব-মধুরাধর-পল্পবমুন্লসিত-ম্মিতশোভম্‌ | ২... 
কর-চরণোরসি-মণিগণ-ভূষণ-কিরণ-বিতিক্ন-তমিভ্রম্‌ | 
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পীন-পয়োধর-পরিসর-মদ্দন-নিদ্দয়-হৃদয়-কবাটম্‌ ॥ 
মণিময়-মকর-মনোহর-কৃগুল-মণ্ডিত-গওমুদারম্‌ | 
পীতবসনমনুগত-মুনি-মনুজ-সুরাসুর-বর-পরিবারম্‌ ॥ 
বিশদ-কদস্বতলে মিলিতং কলিকলুষভয়ং সময়ন্তম্‌ | 
মামপি কিমপি তরজদনজদৃশা মনসা রময়ন্তম্‌ ॥ 
শ্বীজয়দেব-ভণিতমতি-সুন্দর-মোহন-মধুরিপু-রূপম্‌ । 
হরি-চরণ-স্মরণং প্রতি সংপ্রতি পুণ্যবতামনুরূপম্‌ ॥” 

শ্রীজয়দে বর্ণিত বসম্তরাসে শ্ৰীকৃষ্ণ যেভাবে অন্যান্য গোপীগণের 
সঙ্গে বিহার করছিলেন, শ্রীরাধার সহিতও সেইভাবেই বিহার করছিলেন ; 
তা দেখে শ্রীরাধারাণী মানিনী হয়ে রাসস্থলী ছেড়ে চলে গেলেন এবং 
একটি লতাকুঞ্জে প্রবিষ্ট হয়ে দীনার ন্যায় সখীর নিকট নিজ মনের গোপন 
কথা বলতে লাগলেন | “সখি ! যাঁর অধরপল্লব স্ফুরণে সুধামধূর বংশী 
মোহনসুরে বেজেছিল আমি কান পেতে শুনেছিলাম ; যিনি কটাক্ষ করে 
বন্ধিমনয়নে আমার দিকে চেয়েছিলেন তখন তীর মস্তক ঈষৎ চালিত হয়ে 
কানের কুণ্ডল কপোলে আন্দোলিত হয়েছিল-সেই মুখখানা আমার মনে 
পড়ছে | যিনি রাসে বিবিধভাবে বিহার করেছিলেন, কত পরিহাসরস 
বিস্তার করেছিলেন-আমার মন তাকেই স্মরণ করছে | যার কেশদাম 
অধচন্দ্রাকার ময়ূরপুচ্ছে পরিবেষ্টিত দেখে মনে হয় যেন নবমেঘে ইন্দ্ৰধনু 
শোভা পাচ্ছে ! যাঁর হাসিমাধা অধরপলুব গোপবধুগণের মুখচূষ্বনে প্রলুব্ধ, 
বন্ধুককুসুমের ন্যায় অধর মৃদুহাস্যে উল্লসিত ! যাঁর বিপুল পুলকাঞ্চিত 
ভুঁজযুগল সহস্ৰ সহশ্র গোপবধূ-আলিঙ্গনে তৎপর | যাঁর কর চরণ ও 
বক্ষঃস্থিত মণিগণের প্রভায় অন্ধকার বিনষ্ট হয় | যাঁর ললাট-ফলকের 
চন্দনতিলক মেঘমালায় বেষ্টিত চন্দ্রের শোভা অপেক্ষাও সমুজ্জল | যাঁর 
দৃঢ় ও প্রসরতর হদয়-কবাট রমণীগণের পীনপয়োধর-পরিসর-মর্দনে 
নিৰ্দয় | মণিময় মনোহর মকরকুণ্ডলে যীর কপোলদেশ পরিশোভিত । মুনি, 
মানব, দেবাসুর পত্নীগণের মনোমোহনকারী পীতবসনধারী রমণীগণের 
মনোবাঞ্ছা পূরণে উদার ! ফুল্লকুসুমশোভিত কদম্বতরুতলে মিলিত হয়ে 
যিনি চাটুবাক্য ছারা প্রেমকলহ থেকে উদ্ভূত ক্লেশাদি প্রশমিত করেন এবং 
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অনঙ্গতরঙ্গায়িত দৃষ্টি ও মনের দ্বার৷ যিনি আমার চিত্ত বিনোদন করেন- 
আমি সেই প্রাণমনোহারী শ্ৰীহরিকে কিছুতেই ভুল্তে পারছি না |’ 

“স্বকূপগোসাঞি যবে এই পদ গাইল | 

উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিল ॥ 

অষ্টসাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল | 

হর্যাদি ব্যভিচারী সব উথলিল ॥ 

ভাবোদয় ভাবসন্ধি ভাবশাবলা | 

ভাবে ভাবে শহাযুদ্ধ-সভার প্রাবল্য ॥ 

একেক পদ পুনঃপুন করায় গায়ন | 

পুনঃপুন আন্বাদয়ে বাঢ়য়ে নৰ্ত্তন ॥” 

মহাপ্রভূর সান্ত্বনার নিমিত্ত শ্ৰীষ্বৱূপদামোদর যে গীতগোবিন্দের পদটি 

গান করলেন, তা শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দৰ্য, মাধুর্য ও লীলারসে ভরপুর । আবার 
‘সঙ্গীতে গন্ধৰ্বসম’ শীস্বরূপদামোদরের মধুকন্টে পদটি শ্রবণ করে তাবনিধি 
মহাপ্রভুর ভাবসিন্ধু উচ্ছলিত হয়ে উঠল | তিনি প্রেমাবেশে নৃত্য আরস্ত 
করলেন । প্রভুর চিত্তে অনন্ত মাধূর্যরসের তরঙ্গ উৎসারিত হয়ে উঠল | 
হর্যাদি বাভিচারী, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, ভাবশাবলা প্রভৃতির সংঘর্ষে তার 
চিত্তে যেন ভাবে ভাবে মহারণ হতে লাগল । প্রভুর অঙ্গে অদ্ভুত অষ্টসাত্ত্বিক 
বিকার প্রকাশিত হল । প্রভু এক একটি পদ স্বরূপকে পুনঃপুন গান করাতে 
লাগলেন, প্রভুর আস্বাদন ও আনন্দ দর্শনে স্বরূপও প্রাণঢেলে পদগুলি 
পুনঃপূন গাইতে লাগলেন | মহাপ্রভু ততই অধিক মত্ত হয়ে নৃত্য করতে 
লাগলেন | প্রভুর নৃত্যাবেশ দর্শনে স্বরূপ গোসাই পদগান সমাপন 
করলেন । প্রভু বার বার আবেশতরে ‘বোল বোল" বলতে লাগলেন, কিন্ত 
প্রভুর পরিশ্রম দর্শনে স্বরূপ আর গাইলেন না | প্রভূ আবেশে যতই “বোল 
বোল’ বলেন ততই চৌদিকের ভক্তবুন্দ সমবেতকণ্ঠে হরিধ্বনি করেন ৷ 
রামানন্দ রায় সুস্থ করে প্রভৃকে বসালেন, বীজনাদির ছারা প্রভুর শ্রমাপনোদন 
করলেন | তারপর সিম্কৃতে স্নান করায়ে প্রভৃকে গৃহে এনে ভোজন ও 
বিশ্রাম করালেন | শ্ৰীমৎ বূপগোস্বামিপাদ তাঁর রচিত শ্রীচৈতন্যাস্টকে এই 
লীলাটি বর্ণনা করেছেন_ 


স চৈতনাঃ কিং মে পুনরপি দৃশোৰ্যাস্যতি পদম্‌ ॥” 

‘কোন সময়ে সমুদ্ৰতীরে উপবনশ্রেণী দর্শন করে বৃন্দাবন স্মরণজনিত 
প্রেমাবেশে যিনি বিবশ হয়েছিলেন এবং ভক্তিরসে বিভাবিতচিত্তে যিনি 
পুনরায় আমার নয়নগোচর হবেন ?’ এইসব লীলায় প্রভূর প্রকৃষ্টভাবে 
তিনবাগ্চার পরিপূর্তি জানা যায় | তন্মধ্যে “যেনাভুত মধুরিমা কীদৃশো বা 
মদীয়ঃ” “কৈছন মোর মধুরিমা” শ্ৰীকৃষ্ণমাধুৰ্যের এই আস্থাদনকার্যটিই মুখ্যভাবে 
প্রদর্শিত হয়েছে এবং আনুষঙ্গিকভাবে “শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিম| কীদৃশো” 
“কৈছন রাধাপ্রেমা” এবং “সৌখাঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বা” “কৈছন 
ভাবে তিহো ভোর” এই বাঞ্চাছয়ের পরিপূর্তিও দৰ্শিত হয়েছে | 
শ্রীচৈতন্চরিতামূতে অন্তালীলায় চতুর্দশ পরিচ্ছেদে প্রভুর দেহরূপ গৃহত্যাগ 
করে মনোযোগীর ইন্দ্িয়রপ শিষ্যগণসহ বৃন্দাবনে প্রস্থান এবং শিষাগণকৃত 
ভিক্ষা গোপীর অবশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ এই পঞ্চগুণের 
( মন যোগীর ) আস্বাদন বর্ণিত হয়েছে | তার ফলে প্রভুর আত্যাশ্চৰ্য 
অস্থিসন্ধিবিয়োগ অনুভাব প্রদর্শিত হয়েছে । পঞ্চদশাধ্যায়ে শ্ৰীকৃষ্ণের পঞ্চগুণে 
রাধাভাবে আবিষ্ট প্রভুর যুগপৎ পঞ্চেন্দ্িয়ের আকর্ষণ এবং সিন্ধুতটস্থ 
উদ্যানে রাসলীলার স্ফুরণে নেত্রযুগলের শ্ৰীকৃষ্ণের অত্যাশ্চৰ্য রূপামৃতের 
আস্বাদন বর্ণিত হয়েছে । এক্ষণে ষোড়শাধ্যায়ে বর্ণিত প্রভুর রসনেন্দিয়ের 
শ্ৰীকৃষ্ণাধৱামৃতের আস্থাদ প্রদর্শিত হচ্ছে | 

শেষ লীলায় প্রভু প্রায় সময়ই প্রেমবিহ্বল দশায় অবস্থান করতেন | 
একদিন এমনি প্রেমবিবশদশায় শ্ৰীজগন্নাথদৰ্শনে গমন করলেন | সিংহদারের 
ছারপাল প্রভুর চরণ বন্দনা করলেন | প্রভু বিকলতাবে তীর হাত ধরে 
বল্লেন_“সখে ! আমার প্রাণনাথ শ্ৰীকৃষ্ণ কোথায় তাঁকে দেখাও’ | ছারপাল 
প্রভুর বিহ্বলভাব দর্শনে বল্লেন-‘এখানেই ব্রজেন্দ্রন্দন আছেন, আসুন 
আপনাকে দর্শন করাচ্ছি” | এই বলে প্রভুর হাতে ধরে শ্রীজগমোহনে 
প্রভুকে নিয়ে গিয়ে শ্ৰীজগন্নাথদেবকে দেখিয়ে বল্েন_:& দেখুন, আপনার 


প্ৰাণনাথ, নয়নভরে তীর দর্শন করুন | প্রভূ গরুড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে 
সতৃষ্ঞ- নয়নে দেখছেন শ্রীভগন্নাথদেব সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন মুরলীধারী 
বূপেই তার নয়নগোচর হয়েছেন | প্রভুর নয়ন মল শ্রীকৃষ্জের 
সৌন্দর্যামূতসিন্ধুতে মগ্ন হল । প্রভুর এইদিনের লীলাটি শ্রীপাদ রঘুনাথদাস 
গোস্বামী তীর শ্রীচৈতন্যস্তবকল্পতরুতে (৭) বর্ণনা করেছেন_ 
“কৃ মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত রিতমিহ তং লোকয় সখে 
তৃমেবেতি ছারাধিপমভিদধন্ুন্মাদ ইব | 
১ দ্রতং গচ্ছ দ্ৰষ্টুং প্রিয়মিতিতদুক্তেন ধৃততদ্‌ 
ভূজান্তো গৌরাঙ্গে৷ হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥” 
অর্থাৎ “একদ|৷ শ্রীকৃষ্তবিরহ-বিহবল শ্ৰীগৌরাঙ্গদেব সিংহছারের 
দ্ারপালকে ধরে উন্মত্তের ন্যায় ব্যাকুলভাবে বল্লেন, “সখে ! আমার প্রাণকান্ত 
শ্রীকৃষ্ণ কোথায় তুমি তাকে দেখাও’ ছারাধিপ বল্লেন-‘শ্ৰীকৃষ্ণ দর্শন করবেন 
তবে শীঘ্ব আসুন’-এই বলে তীর হাতে ধরে তাকে শ্রীমন্দিরে নিয়ে 
গেলেন-এই ভাবাক্রান্ত শ্ৰীগৌৱাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হয়ে আমায় প্রমত্ত 
করে তুলছেন |” 
প্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়ে শ্ৰীকৃষ্ণ দর্শন করছেন ইতাবসরে শ্ৰীজগন্নাথদেবের 
গোপালবল্পভ ভোগ লাগল, শঙ্জা-ঘণ্টাবাদ্যসহ আরাত্রিক হল | ভোগ 
সরলে জগন্নাথের সেবকগণ মালা প্রসাদ নিয়ে প্রভুর নিকটে এসে প্রভূকে 
মালা পরিয়ে প্রভুর হাতে প্রসাদ দিলেন | বহ মূলাবান্‌ উৎকৃষ্ট প্রসাদ, 
আস্বাদন দুরে থাক যার গন্ধেই মন মত্ত হয় | সেবক প্রভৃকে কিঞ্চিৎ প্রসাদ 
সেবনের অনুরোধ করলে প্রভূ কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করে অবশিষ্ট গোবিন্দের 
আঁচলে বাঁধলেন | প্রসাদের কোটি অমৃত অপেক্ষাও স্বাদূতা অনুভব করে 
প্রভূ চমৎকৃত হলেন । সৰ্বাঙ্গ পুলকিত হল নয়নে অশ্রধারা৷ বইল । প্রভু 
ভাবছেন, এই দ্ৰব্যে এত লোকাতীত গন্ধ ও আস্বাদ কোখেকে এল ? 
নিশ্চয়ই এতে শ্ৰীকৃষ্ণের অধরামৃতের স্পর্শ হয়েছে এই চিন্তায় প্রভূ প্রেমাবিষ্ট 
হলেন | তবু শ্ৰীজগন্লাথদেবের সেবকগণকে দর্শন করে প্রভু প্রেমাবেশ 
সম্বরণ করলেন এবং বার বার “সুকৃতিলভ্য ফেলালব” একথা বলতে 
লাগলেন | সেবকগণ প্রশু করলেন-“প্রভু ! এর অর্থ কি ?’ 
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“প্রভু কহে-এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত | 

ব্ৰহ্মাদি দুর্লভ এই-নিন্দয়ে অমৃত ॥ 

কৃষ্তের যে ভূক্তশেষ, তার ‘ফেলা’ নাম | 

তার এক লব পায়, সেই ভাগাবান্‌ ॥ 

সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয় | 

কৃষ্তের যাতে পূর্ণ কৃপা, সে-ই তাহা পায় ॥ 

‘সুকৃতি’ শব্দে কহে-কৃষ্তকৃপাহেতু পুণ্য | 

সেই যার হয়, ফেল! পায় সে-ই ধন্য ॥” 

শ্ৰীজগন্নাথের সেবক সব মহাপ্রসাদ নিষ্ঠ, প্রভুর শ্রীমুখে মহাপ্রসাদের 

মহিমা শ্রবণ করে তীরা সাতিশয় আনন্দ লাভ করলেন | প্রভু গন্তীরায় এসে 
মধ্যাহ্-ক্রিয়াদি সমাপন করে মহাপ্রসাদ সেবন করলেন | সারাদিন 
কৃষ্তাধরামূতের সঘন আবেশ | সায়ংকালে প্রত্যহের ন্যায় ভক্তবুন্দ সান্ধ্যগগণের 
তারকারাজির ন্যায় গৌরশশীকে ঘিরে বসলেন | কৃষ্ণকথারসের প্রবাহ 
ছুটল । প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ মহাপ্রসাদ আনয়ন করলেন | প্রভূ পুরি 
ভারতীকে কিঞ্চিৎ প্রসাদ প্রেরণ করলেন । স্বরূপ, রামানন্দ, সার্বভৌম 
প্রমুখ সব ভক্তদের প্রভ্‌ প্রসাদ বণ্টন করে দিলেন | প্রসাদের সৌরভ ও 
অলৌকিক আস্বাদনে সকলে চমৎকৃত হলেন | সবার নিকটে প্রভূ শ্রীমুখে 
প্রসাদের এই অলৌকিক আস্বাদনের হেতুটি ব্যক্ত করলেন_ 

“প্রভু কহে-এইসব প্রাকৃত দ্রব্য | 

এঁক্ষব কপূর মরিচ এলাচি লবঙ্গ গব্য ॥ 

রসবাস গুড়তৃক্-আদি যত সব | 

প্রাকৃত বস্তুর স্থাদু সভার অনুভব ॥ 

সেই দ্রব্যের এই স্বাদু, গন্ধ লোকাতীত | 

আস্বাদ করিয়৷ দেখ সভার প্রতীত ॥ 

আস্বাদ দূরে রহ, যার গন্ধে মাতে মন | 

আপনা বিনু অন্য মাধূর্যা করায় বিস্মারণ ॥ 

তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্তাধরস্পর্শ হৈল | 

অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল ॥ 

অলৌকিক গন্ধ স্থাদু-অন্যবিস্মারণ | 

মহামাদক হয়-এই কৃষ্ণাধরের গুণ ॥ 


পা 
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অনেক সুকৃতে ইহার হৈঞাছে সম্প্রাপ্তি | 
সভেই আন্বাদ কর করি মহাভক্তি ॥ 
হরিধবনি করি সবে কৈল আস্বাদন | 
আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হৈল সভার মন ॥” 
সাধারণভাবে ভোজাদ্রবোর সঙ্গে যে শ্রীকৃষ্তাধরামূত মিশ্রিত হয়, 
ভক্তবৃন্দ তাই আস্বাদন করেন । গোপীগণ মধুরভাবে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ঞাধরামূতের 
আস্বাদন করেন | সকল ভক্ত গৃহে চলে গেলে প্রভূ গোপীতাবে 
শ্ৰীকৃষ্ণাধরামৃতের আন্বাদনবার্তা শুনতে চাইলে শ্রীরামানন্দরায় গোপীগীতের 


_ শ্লোক পাঠ করলেন-_ 


“সুরতবর্থনং শোকনাশনং, স্বরিতবেণুনা সৃষ্টুচুম্বিতম্‌ | 
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং, বিতর বীর নস্তেহধরামৃতম্‌ ॥” 
“হে বীর ! তোমার যে অধরামৃত প্রেমবিশেষময়_সস্তোগেচ্ছার 

বর্ধনকারী, তোমার অপ্রাপ্তি জনিত শোকনাশকারী, ষ| বাদিতবেণুছারা সুষ্টুকুপে 
চুম্বিত যা ইতররাগের বিস্মারক-তোমার সেই অধরামূত আমাদের বিতরণ 
কর |” মহাপ্রভু এই শ্রোক শ্রবণ করে পরমানন্দলাত করলেন এবং 
শ্ৰীকৃষ্ণাধৱামৃতে শ্ৰীৱাধার ভিক্বাপপৃহাবিস্তারের উৎকণ্ঠা শ্লোক পাঠ করতে 
লাগলেন- 


এই দুইশ্লোকের অর্থ প্রলাপে প্রকাশ করলেন | 
“তনু-মন করে ক্ষোভ, বাঢ়ায় সুরত-লোত, 
হর্ষ-শোকাদি ভাব বিনাশয় ৷ 
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পাসরায় অনারস, জগৎ করে আত্মবশ, 
লজ্ভ ধৈর্য্য ধর্ম করে ক্ষয় ॥ 
নাগর ! শুন তোমার অধর-চরিত | 


মাতায় নারীর মন, জিহবা করে আকর্ষণ 
বিচারিতে সব বিপরীত ॥ধ্রু 
তোমার অধর বড় ধৃষ্টরায় | 

পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন, 
অনা রস সব পাসরায় ॥ 

সচেতন বৃহ দুরে, অচেতন সচেতন করে, 


তোমার অধর বড় বাজিকর | 

তোমার বেণু শুশ্কেন্ধন, তার জন্মায় হন্দ্রিয়-মন. 
তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর ॥ 

বেণু ধৃষ্ট পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পিঞা পিএ, 
গোপীগণে জানায় নিজপান | 

অহো শুন গোপীগণ, বলে পিঙ তোমার ধন, 
তোমার যদি থাকে অভিমান ॥ 

তবে মোরে ক্রোধ করি, লজ্জা ভয় ধৰ্ম ছাড়ি, 
ছাড়ি দিমু করসিঞ৷ পান | 

নহে পিমু নিরন্তর, তোমারে মোর নাহি ডর, 
অন্যে দেখো তৃণের সমান ॥ 

অধরামৃত নিজ স্বরে, সঞ্চারিয়া সেই বলে, 
আকর্ষয়ে ভ্রিজগতের মন ! 

আমরা ধর্মতয় করি, রহি যদি ধৈর্য্য ধরি, 
তবে আমার করে বিড়ম্বন ॥ 

শীবিধসায় গুরু-আখে, লজ্ভা-ধর্ম করায় ত্যাগে, 
কেশে ধরি যেন লঞা যায় । 
এইমত নারীরে নাচায় ॥ 
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শুস্ক বাশের কাঠিখান, এত করে অপমান, 
এই দশা করিল গোসাঞি | 

না সহি কি করিতে পারি, তাহে রতি মৌন ধরি, 
চোরার মাকে ডাকি যৈছে কান্দিতে নাই ॥ 

অধরের এই রীতি, আর শুনহ কুনীতি, 
সে-অধর সনে যার মেলা | 
নাম তার হয় ‘কৃষ্ণ-ফেল৷’ ॥ 

সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতাসব, 
এ দম্ভে কেবা পাতিয়ায় | 

বহু জন্ম পুণা করে, তবে সুকৃতি নাম ধরে. 
সে সুকৃতি তার লব পায় ॥ 

কৃষ্ণ যে খায় তাম্বুল, কহে তার নাহি মূল, 
তাহে আর দণ্তপরিপাটী | 

তার যেবা উদগার, তারে কয় অমৃত-সার, 
গোপীর মুখ করে আলবাটী ॥ 

এ সব তোমার কুটিনাটি, ছাড় এই পরিপাটা. 
বেণুছারে কাহে হর প্রাণ ? 

আপনার হাসি লাগি, নহ নারীর বধভাগী, 


দেহ নিজাধরামৃত দান ॥” 

রাসলীলায় গোপীগীতে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অধরামূতের মাধুষে 
পুলুব্ধ৷ হয়ে বল্লেন-‘হে নাগর ! তোমার অধরের যে কি অদ্ভুত মহিনীশক্তি 
ৰা প্রভাব তা তুমি নিজে জান না । আমরা ভুক্তভোগী তাই তোমার অধরের 
চরিতকথা তোমায় কিছু বলি শোন | তোমার অধর আমাদের দেহ-মনকে 
ক্ষুব্ধ করে, প্রেমসস্তোগ-তৃষ্তাকে কোটি গুণে বর্ধিত করে | শুধু তাই নয়, 
এই ত্ৰিজগতে যতকিছু রস বা আস্বাদ্য বস্তু আছে তা সব ভুলিয়ে দেয় এবং 
বিশ্বকে নিজের অধীন করে তুলে | রমণীর লজ্জা. ধৰ্ম, ধৈর্য বিনষ্ট করে 
তাদের মনকে বিমত্ত ও জিহ্বাকে আকর্ষণ করে তন্ময় করে দেয় | 

ওহে ! বড়ই লজ্জার কথা, তোমার অধর এমনি বৃষ্ট বা উদ্ধত যে, 
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রমণীর কথা দূরে থাক, পুরুষকেও আকর্ষণ করে নিজেকে পান করিয়ে 
থাকে |*** শুধু তাই নয়, তাদেরও অনা সব রসের আক্ষাদন ভুলিয়ে 
দেয় | তোমার অধর কেবল উদ্ধতই নয়, খুব বড় একটা বাজীকরও, সে 
অচেতনকেও সচেতন করতে পারে | তার প্রমাণ তোমার এই বেণু একটা 
বাশের কাঠি মাত্র, তার ইন্দ্রিয় মন সব জন্মায়ে তাকেও নিরন্তর নিজেকে 
পান করায় | ধৃষ্টের সঙ্গবশতঃ বেণুও ধৃষ্ট হয়ে যায়, কারণ পুরুষের কখনও 
পুরুষাধর পান করার কথা শোনা যায় ন! | ধৃষ্টবেণু পুরুষ হয়েও পূরুষাধর 
পান করে গোপীগণকে নিজের পানের কথা জানায় বলে-'ওহে 
গোপিগণ ! এই অধরসুধা তোমাদেরই একচেটিয়া ভোগ্য সম্পদ, জোর 
করে আমি তোমাদের ধনভোগ করছি | তোমাদের ভোগা দ্রব্য পান করছি 
বলে যদি তোমাদের অভিমান থাকে, তাহলে আমার প্রতি ক্রোধ করে 
লঙ্ভা, ধর্ম, ভয় ইত্যাদি ছেড়ে এখানে এসে যাও | তোমরা এলে আমি 
নচেৎ আমিই নিরন্তর পান করব | তোমাদের সম্পদ্‌ ভোগে তোমাদেরই 
ভয় করি না, অন্যকে তো তৃণের তুলা তুচ্ছ মনে করি |’ 

মহাভাবের স্বভাববশতঃ গোপীগণ মনে করেন, অধরামূত নিজশক্তিতে 
বাশের কাঠি বেণুকে মন ইন্দ্রিয় দিয়ে জীবন্ত ও শক্তিমান করে নিজেকে 
পান করাচ্ছে এবং বেণুর মোহন সুরে বিমোহিত ও আকর্ষিত হয়ে মনে 
করেন বেণু তাঁদের সব ছেড়ে কৃষ্ণের নিকটে গিয়ে কৃষ্ণাধৱামৃত পান 
করার জনা যেন প্রলুব্ধ করছে ও আমন্ত্রণ জানাচ্ছে | 

আবার বল্লেন, “হে মোহন ! তোমার বেণুর স্বরের সঙ্গে অধরামৃত 
মিশ্রিত হয়েছে, সেই অধরামৃতের বলে বলীয়ান্‌ হয়েই বেণু ত্ৰিজগতের 
মনকে আকর্ষণ করে থাকে | আমরা পরবধূ, যদি পাতিবিত্য ধর্মনাশের ভয়ে 
ধৈর্যধরে থাকি তবে বেণু আমাদের নানাভাবে লাঞ্চিত করে | গুরুজনের 
সমক্ষে যখন বসে থাকি, তখন বেণু বাজে তাদের সমুখেই নীবীবন্ধন 
স্বলিত হয়ে পড়ে স্ত্রীজাতি-সুলভ লজ্জা ধর্মাদি বিসর্জন করায় আমাদের 

+** শ্ৰীকৃষ্ণের অধৱমাধুৰ্ষে পুরুষও গোপীভাবে ভজন করে কৃষ্ণের অধরসুধা আহ্বাদনের 


জন্য প্রলুদ্ধ হয় এবং সাধনার সিদ্ধিতে গোপীদেহে তার আস্বাদন-সৌভাগ্যও লাভ করে_এই 
সিদ্ধান্ত বাজিত | ট টু 


এপ্লাই উর 
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কেশাকর্ষণ করে তোমার নিকটে নিয়ে যায় | শুধু নিয়েই যায় না, তোমার 
চরণে চিরতরে দাসী করে দেয় | এইসব কথা শুনে পরিজনের| আমাদের 
কত হাসা-পরিহাসাদি করেন | এভাবে নানারূপে নারীদের নাচায় তোমার 
বেণু | একটা অতি সামান্য তুচ্ছবস্ত শুকনো বাঁশের কাঠি সে যখন 
আমাদের এতখানি অপমান করে তখন আমাদের মনে হয় কি জানো এটা 
এতখানি দুৰ্দশায় ফেলতে পারত ? যদি তুমি বল, বাঁশি এতখানি লাঞ্চন৷ 
দেয়, তবু তোমরা একথা সকলের কর্ণগোচর না করে নিরবে সহা কর 
কেন ? এর উত্তরে বলি, না সহ্য করে যে আমাদের কোন উপায় নেই | 
তাই নিরবে সহা করতে আমর বাধা হই | যেমন চোর চুরি করতে গিয়ে 
চোরের মা উচ্চন্বরে কাঁদতে পারে না । সব সহা করেই যেতে হয় | কারণ 
উচ্চস্বরে ডেকে কীদলেই চোর ধরা পড়বে | 

হে শ্যাম ! তোমার অধরের চরিত্র তে বললাম. এক্ষণে তার আরও 
কুনীতি বা মন্দস্বতাবের কথা বলি শোন | তোমার অধর তে| নিজে 
মোটেই ভাল নয়, তদুপরি তারসঙ্গে যদি কারও যোগ হয় তার মধ্যেও ওর 
স্বভাবের সংক্রমণ হয় | তুমি যে ভোজ্য ও পেয় ভোজন পানাদি করে 
থাক তা অমৃতের নায় স্বাদিষ্ট হয়, তার নাম হয় কৃষ্ণফেলা, যার এক 
কণিকা দেবতাগণেরও দুৰ্লভ এটি কৃষ্ণফেলার অবশাই দস্তের হেতু : কিন্ত 
এই দত্তে কি কেউ বিশ্বাস করবে ? না করলেও এ পরম সত্য | 

বহ জন্ম যিনি পুণ্য করেন তার নাম সুকৃতি (১) । সেই সুকৃতি সেই 
ফেলা ব৷ কৃষ্তাধরামূতের কণিকা! প্রাপ্ত হয় | আবার তুমি যে তাম্বূল চৰ্ব্বণ 
(২) কর তা অতি অমূল্য বস্তু তার যে উদ্গার ( চবিত পানের রস ও চর্ব্বিত 
তাম্কূল য৷ ফেলে দেওয়া হয় ) তাকে অমৃতসার বলে | তারও এমন দর্ত- 


(১) এখানে সুকৃতি বলতে বহ জন্ম যিনি সৎসঙ্গে শ্তদ্ধভক্তির আশ্রয়ে শ্ৰীকৃষ্ণ 
ভজন করেন তিনিই ‘সুকৃতি’ | 

(২) গোপীগণ শ্ৰীকৃষ্ণের চর্বিত তাম্কুলরূপ অমৃতসারে এতাদৃশ লোভাতুরা যে 
শ্ৰীকৃষ্ণ পিকদানীতে চৰ্বিত তাষুল ফেলতে পারেন না৷ | গোপীগণ সাগ্রহে উহা নিজমুখে 
গ্ৰহণ করেন | 
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2. ---- 
পরিপাটি যে গোপীর মুখ তার আল্বাটি বা পিকদানী হয়ে থাকে | 


নাগর ! এই তো তোমার কুটিল স্বভাবের কথা বল্লাম, এই কুটিলতার 
পরিপাটী পরিত্যাগ কর, বংশীধ্বনি করে আর গোপিকার প্রাণ হরণ করো 
না| তুমি কৌতুক করে এইসব অন্যায় করছ কিন্তু তুমি কি বুঝছ না যে 
তোমার এই কার্ষে তোমায় নারীবধের পাপের ভাগী হতে হবে | যদি এই 
পাপ থেকে রক্ষা পেতে চাও তবে তোমার অধরামৃত পান করতে দাও |” 
“কহিতে কহিতে প্রভূর ভাব ফিরি গেল | 
ক্রোধ-অংশ শান্ত হৈল উৎকণ্ঠা বাড়িল ॥ 
পরম দুর্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত | 
তাহ| যেই পায়, তার সফল জীবিত ॥ 
যোগ্য হঞ! তাহা কেহো৷ করিতে না পায় পান । 
তথাপি নির্লজ্জ সেই বৃথা ধরে প্রাণ ॥ 
অযোগ্য হঞা তাহা কেহ সদা পান করে | 
যোগাজন নাহি পায়-লোভে মাত্র মরে ॥ 
তাহে জানি কোন তপস্যার আছে বল । 
অযোগোরে দেওয়ায় কৃষ্তাধরামৃত-ফল ॥ 
কহ রামরায় ! কিছু শুনিতে হয় মন | 
ভাব জানি পড়ে রায় গোপিকার বচন ||” 
“গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু- 
দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্‌ | 
ভূঙ্কে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হদিনো। 
হৃষাত্বচোহশ্বমুমুচ্ত্তরবো যথাধ্যাঃ ॥” (ভাঃ-১০।২১।৯) 
শ্রীরামানন্দের মুখে এইশ্রোক শুনে প্রভু ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন 
বিপুল উৎকণ্ঠা বর্ধিত হল, প্রভূ এই শ্রোকের অর্থ প্রকাশ করে প্রলাপ 
করতে লাগলেন । 


এহো ব্রজেন্দ্-নন্দন, বুজের কোন কন্যাগণ, 
অবশ্য করিবে পরিণয় | 
সে সম্বন্ধে গোপীগণ, - যারে মানে নিজধন, 


সে সুধা অন্যের লভ্য নয় ॥ 


[=> এল --- 080৮৮ ৰা ঞভ ভত 


পাশা 2:20 
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= লট শী? 


গোপিগণ ! কহ সবে করিয়া বিচারে । 


কোন্‌ তীৰ্থে কোন্‌ তপ, কোন্‌ সিদ্ধ মন্ত্র জপ, 
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে ? ধ্রু ॥ 

হেন কৃস্তাধরসুধা, যে কৈল অমৃত মুধা, 
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ | 

এ বেণু অযোগ্য অতি, তাতে স্থাবর পুরুষ জাতি, 
এই সুধা সদা করে পান ॥ 

যার ধন না কহে তারে, পান করে বলাওকারে, 
পিতে তারে ডাকিয়া জানায় | 

তার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগাফল, 
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায় ॥ 

মানসগঞ্জা কালিন্দী, ভূবন পাবন নদী, 
কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান | 

বেণুর ঝুটাধর-রস, হঞা লোভে পরবশ, 
সেই কালে হর্ষে করে পান ॥ 

এ ত নারী রহ দুরে, বৃক্ষ সব তার তীরে, 
তপ করে পর-উপকারী | 

নদীর শেষ-রস পাঞা, মূলছারে আকষিয়া, 
কেন পিয়ে বুঝিতে না পারি ॥ 

নিজানঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পহাসা বিকসিত, 


ও-ত অযোগ্য, আমরা যোগ্য নারি | 
যা না পাঞা৷ দুঃখে মরি, অযোগ্য পিয়ে সহিতে নারি, 
তাহা লাগি তপস্যা বিচারি ॥” 
শ্রীরাধারাণীর তাবে প্রভূ শ্লোকার্থ আস্বাদন করছেন বলছেন_ ছে 
গোপিগণ ! শ্ৰীকৃষ্ণ বৃজৱাজের সস্তান, জাতিতে গোপ ও বয়সে কিশোর ; 
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শীঘই এর ব্রজের কোনও গোপকন্যার সঙ্গেই বিয়ে হবে, এতে কোন 
সংশয় নেই | সেই সম্বন্ধে গোপীগণ শ্ৰীকৃষ্ণের অধরসুধাকে নিজের ভোগা- 
সম্পদ্‌ বলেই মনে করে থাকে | গোপীগণবাতীত এই অধরসুধা অন্য কারও 
ভোগ করার অধিকার নেই | কোন দুৰ্লভবস্তু পেতে হলে লোকে কোন 
তীৰ্থে গিয়ে কঠোর তপস্যাচরণ করে থাকে কিয়া কোন মহাশক্তিশালী 
সিদ্বমন্ত্র জপ প্রভৃতি কঠিন সাধনা দার! দেবতাকে সন্তুষ্ট করে সেই 
দেবতার বর-প্রভাবে দুর্লতবস্ত লাভ করে | হে গোপিগণ ! তোমরা সকলে 
বিচার করে বল দেখি এই বেণু কোন্‌ তীর্থে কোন্‌ উগ্র তপস্যা অথবা 
কোন্‌ সিদ্ধমন্ত্র জপ করেছিল : যার জন্য শ্ৰীকৃষ্ণের অধরসুধা যা অমৃতকেও 
তুচ্ছ করেছে, যার আশায় গোপীগণ প্রাণ ধারণ করে থাকে এই অযোগ্য 
একে স্থাবর আবার পুরুষজাতি সেই সুদূর্লভ শীকৃষ্ণাধরসুধ৷ সর্বদা পান 
করছে । 

এই বেণুর আরও ধৃষ্টতা দেখ, শ্ৰীকৃষ্ণের অধরসূধা য৷ গোপীগণেরই 
একচেটিয়া সম্পদ্‌ তা’দিগে সে বলেও নেয় না বলপূৰ্বক পান করে | 
কেবল তাই নয় একার্য সে গোপনেও করছে না তার কি দুঃসাহস দেখ, 
যাদের সম্পত্তি সেই গোপীগণকে এই বেণু উচ্চৈস্বরে ডেকে জানিয়ে 
দিচ্ছে যে, সে তাদের ধন অধরসুধা বলপূৰ্বক পান করছে | এই বেণু অতি 
তুচ্ছজাতি, কিন্ত দেখ, কঠোর তপস্যার ফলে এর কি মহাসৌভাগ্যের উদয় 
হয়েছে মহাজনে পর্যন্ত এর উচ্ছিষ্ট খাচ্ছে | মানসগঞ্জা যমুনা এরা মহাতীৰ্থ 
বিশ্বকে পবিত্র করে থাকে, শ্ৰীকৃষ্ণ যখন বেণুহত্তে তাতে স্নান করেন, তখন 
বেণুর মুখে যে শ্রীকৃষ্ঞাধরসুধা লিপ্ত থাকে, নদীগণ তাতে প্রলুক্ধ হয়ে 
মহানন্দে তা পান করে | সখিগণ ! এরা তো নদী, স্ত্রীজাতি ; এরা যে 
বেণুর উচ্ছিষ্ট শ্ৰীকৃষ্ণাধৱামৃত পান করবে এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, 
সুতরাং এদের কথা৷ দূরে থাক | এই নদীছয়ের তীরে যে সব বৃক্ষরাজি তারা 
পুরুষজাতি, ধর্মপরায়ণ, পরোপকারী ও মহাতপন্থী তারাও নদীদ্বয়ের আস্বাদিত 
বেণুর উচ্ছিষ্ট শ্ৰীকৃষ্ণাধৱামৃতের অবশেষ মূলছারে আকর্ষণ করে পান করে 
কেন, তা বুঝতে পারি না৷ | যদি বল বৃক্ষগুলি যে নদীর অবশেষ কৃষ্তাধরসুধা 
পান করছে তা তুমি কি করে জানলে ? তদৃত্তরে বলি, এটি বুঝার কোন 
অসুবিধা নেই | বৃক্ষগুলি অঙ্কুর উদ্গমছলে পুলকিত হয়, কুসুমবিকাশরূপ 
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তাসোর ছার হর্ষ প্রকাশ করে এবং মধুধারা বৰ্ষণছলে আসলন্দাশ্‌ধার। মোচন 
করে থাকে | তাদের বিশেষ আনন্দের হেতু হচ্ছে এই যে, তাদের বৃক্ষ 
বংশেই বেণুর জন্ম | যেমন কোন বংশে যদি কেউ বেষ্যব হন, তাহলে 
কুলপতি পিত৷ পিতামহ পৃভৃতি তারাও নিজের সৌভাগ্য মনে করে আনন্দ 
প্রকাশ করে থাকেন |” এতে ব্রজগোপিকাগণের শীকৃষ্ণাধরামৃত বিষয়ে 
কল্পনার রাজাটি যে কত সূদুর প্রসারিত, তা কিঞ্চিত উপলব্ধি তয় | 
“সখিগণ ! যদি বেণুর তপস্যার কথা৷ জানতে পারতাম, তবে আমরাও সেই 
তপস্যাচরণ করতাম, বেণু প্ররুষজাতি শ্রীকৃষ্যাধরপানের সৰ্বথা অযোগ্য, 
আমরা নারী আমরাই তাঁর যোগ্যা | আমর| যার অভাবে দুঃখে মরে যাচ্ছি 
আর আমাদের সমক্ষে অযোগ্য বেণু সর্বদা পান করছে এ অতি অসহা | 
এজনাই বেণুর তপস্যাচরণটি ভানা এবং সেই তপস্যা করা আমাদের 
একান্ত কৰ্তব্য |” 

এই প্রলাপে শ্বীরাধারাণীর ভাবে মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ভাধরামূত আন্বাদনের 
স্পৃহা যে কত প্রবল, তাতে জিহ্বার লালসা যে কত সুতীব্র তা জানা 
যায় | এটি শ্বীরাধারাণীর মাদনাখা মহাভাবেরই কাৰ্য | কারণ মাদনভাবের 
একটি অনুভাব-“অত্রের্যযায়া অযোগোহপি প্রবলের্ধা। বিধায়িতা” (উঃ নীঃ) 
অর্থাৎ মাদনাখ্যমহাভাবের ঈর্ষার অযোগাবস্তুতেও পুৰল ঈষ্যা দেখা যায় | 
শীকৃষ্ণের বেণু, বনমালা প্রভৃতির প্রতি শ্রীরাধারাণীর ঈষ্যার উদয় হয় | 


“এতেক প্রলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি, 
সঙ্গে লৈয়া স্বরৱূপ রামরায় | 
কভু নাচে কভু গায়, ভাবাবেশে মৃচ্চা যায়, 


এইক্লপে রাত্রিদিন যায় ॥” 
শীরাধারাণীর প্রেমমহিমার অনুভব, শ্ৰীকৃষ্ণমাধুষীস্বাদন ও তাতে প্রভুর 
ভাববিহ্বলত৷--“কৈছন রাধাপ্রেমা, কৈছন ( মোর ) মধুরিমা, কৈছন ভাবে 
তিহো ভোর” যুগপৎ এই বাঞ্চার আস্বাদন গম্তীরালীলায় প্রদর্শিত হয়েছে ! 
কবিরাজ গোস্বামিপাদ স্বল্প কথায় তার নিখুঁত ছবি অঙ্কন করেছেন এবং 
প্রভুর অনন্ত লীলার মধ্যে এক একটি রহস্যময় ঘটনার উল্লেখ করে তা 
সমুজ্বল করে তুলেছেন । অন্তালীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদের প্রাস্তে লিখেছেন_ 
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«এইমত মহাপ্রভূ রাত্রি দিবসে | 

উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে ॥ 

একদিন প্রভূ স্বরূপ রামানন্দ-সঙ্গে | 

অর্দরাত্রি গোঙাইল কৃষ্তকথা-রজে ॥ 

যবে সেই ভাব প্রভুর করয়ে উদয় | 

ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয় ॥ 

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ | 

ভাবানুরূপ শ্রোক পড়ে রায় রামানন্দ ॥ 

মধ্যে মধ্যে প্রভু আপনে শ্লোক পিয়া | 

শ্রোকের অর্থ করেন প্রলাপ করিয়া ॥” 

উদ্ধত পয়ারগুলিতে মহাপ্রভুর প্রেম-বিহ্বলতা এবং শ্বীপাদ 
্বরূপদামোদর ও শ্রীল রামানন্দরায়ের প্রভৃকে সান্ত্বনা দান প্রসঙ্গটি ব্যক্ত 
হয়েছে | এই সময়ে শ্রীবৃন্দাবনের মধুময়ী লীলামাধুরী প্রভুর নয়নপথে 
প্রকাশিত হত, সেই মাধূর্যময় লীলার দর্শনে তিনি আনন্দে বিহ্বল হয়ে 
পড়তেন | অদ্ভুত সাত্বিক বিকার প্রভুর দেহে প্রকাশিত হত | কোন সময় 
মূৰ্চ্ছিত হয়ে পড়ে থাকতেন | স্বরূপাদি পার্ষদগণের চেষ্টায় মূর্ঠা বিগত 
হলে “হা৷ কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ’ বলে কাঁদতে কাঁদতে বিরহ-বিবশ হয়ে পড়তেন । 
প্রভুর দশাদর্শনে, স্বরূপ প্রভুর ভাবানুরূপ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্ৰীগীত গোবিন্দের 
পদ মধুকন্ঠে গান করতেন | কখনও বা রামানন্দরায় রাসলীলাদির শ্লোক 
পাঠ করতেন প্রভু তা আস্বাদন করে প্রলাপ বচনে তার অর্থ প্রকাশ 
করতেন। কখনও বা স্বয়ং রাসলীলা, শ্ৰীকৃষ্ণকৰ্ণামৃতাদির শ্লোক পাঠ করে 
শ্্োকার্থ প্রকাশ করে বিলাপ করতেন । এইভাবেই প্রভুর অহৰ্নিশি অতিবাহিত 
হত | দেহস্বভাবে স্নান-ভোজনাদি কার্য নির্বাহ হত | 
একদিন প্রভু স্বরূপ ও রামানন্দ সঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত 

অতিবাহিত করলেন | প্রভুকে শয়ন করায়ে স্বরূপ ও রামানন্দ গৃহে গমন 
করলেন, গোবিন্দ গত্তীরার দ্বারে শয়ন করলেন । প্রভুর বিরহ-তৃষিত নেত্ৰে 
নিদ্রা নেই, সব রাত্রি উচ্চস্বরে নামকীৰ্তন করতে লাগলেন | শেষরাত্রে প্রভূ 
শ্রীকৃষ্ণের বেণুগান শুনতে পেলেন এবং ভাবাবেশে বেণুগানের অনুসরণে 
বাইরে গমন করলেন | তিনছার অর্গলবদ্ধ, ভাবের আবেগে প্রভু বের হয়ে 
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গেলেন | তিনদার কদ্ধ, অথচ প্রভূ কিভাবে বাইরে বের হলেন এর রহসা 
দুর্জেন | প্রেমিকের প্রতি শ্রীকৃষ্তাকর্ষণের গতিকে কেউই রোধ করতে 
নয়, এমন কি যোগপ্রভাবে যোগিগণের দেহও বাতাস অপেক্ষা হাক্কা হয়ে 
যায় এবং তারাও আকাশে বিচরণ করতে পারেন ; কিন্ত মহাপ্রভুর তিনদ্বারু 
কুদ্ধ অবস্থায় বাইরে গমন কার্যটি সেরূপ নয় | এটি তাঁর শ্বীকৃষ্তের 
মাধূর্যাকর্ষণেরই অলৌকিক প্রভাব বলে জানতে হবে | শ্রীল রঘুনাথদাস 
গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যকল্পবৃক্ষস্তবে লিখেছেন, প্রভূ তিনদ্বার উদ্ঘাটন না 
করে তিনটি উচ্চপ্রাচীর উল্লঙ্বন করেই কলিজদেশীয় গাভীদের মধ্যে 
নিপতিত হন |’ “অনুদ্ঘাট্য ছারত্রয়মুরুচ ভিত্তিত্রয়মহো বিলঙ্ঞোচৈঃ 
কালিজ্গিকসুরভীমধ্যে নিপতিতঃ |” 
যা হোক, গোবিন্দ নয়নমুদিত করে শয্যায় শয়ন করেছিলেন বটে 

কিন্তু কর্ণদয় তীর প্রভুর উচ্চকীর্তনে সজাগ ছিল, হঠাৎ গ্ভীরা নিস্তব্ধ জেনে 
তীর সন্দেহ হল । তিনি আলো জ্বেলে দেখলেন প্রভূ গম্ভীৱায় নেই | 
তিনি মহাশক্ষিতচিত্তে স্বরূপের শয়নকক্ষে গিয়ে তাকে জাগরিত করে এই 
নিদারুণ সংবাদ জানালেন । স্বরূপ ভক্তগণের সঙ্গে ছারকুদ্ধ দেখে গম্ভীৱার 
প্রকোস্টগুলিতেই প্রভৃকে অনুসন্ধান করলেন, কিন্তু কোথাও পেলেন না । 
তখন ভক্তগণ সদর দরজা খুলে প্রভৃর অন্বেষণে চারিদিকে বের হয়ে 
পড়লেন | স্বরূপ গোসাই বাতি জ্বেলে একদল তক্তসহ এদিক্‌ ওদিক্‌ 
অন্বেষণ করতে করতে শ্ৰীজগন্নাথদেবের সিংহছারে এলেন এবং সেখানে 
তারা দেখতে পেলেন কতকগুলি গাভী চারদিকে ঘিরে সতৃষ্ঞভাবে কি 
যেন একটা বস্তুকে আঘাণ করছে | সেখানে গিয়ে তারা৷ এক অলৌকিক 
ও অত্যনুত দৃশ্য দেখে অতিশয় বিস্মিত হয়ে পড়লেন | এক অভাবনীয় 
অবস্থায় তারা গাভীগণমধো প্রভূকে দেখতে পেলেন !! শ্রীল কবিরাজ 
গোস্বামিপাদ প্রভূর সেই দশা বর্ণনা করেছেন_ 

«পেটের ভিতর হস্ত-পদ-কৃর্মের আকার | 

মুখে ফেন, পূলকাঙ্গ, নেত্ৰে অশ্রধার ॥ 

অচেতন পড়ি আছে যেন কৃস্মাণ্ডফল । 

বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দবিহ্বল ॥ 
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দুর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ ॥ 
অনেক করিল যত্ন, না হয় চেতন | 
প্রভুরে উঠাইয়৷ ঘরে আনিল ভক্তগণ ॥” 
ভক্তবুন্দ চন্দ্রোজ্জ্বল প্রভুর মুখকাত্তি দৰ্শনেই বুঝতে পারলেন-এই 
মাছেন | গাভীগণ তাঁর সুধামধুর অঙ্গের আঘাণে বিহ্বল হয়েছে । সচকিত 
নয়নে ভক্তগণ দেখতে পেলেন প্রভুর হস্ত, পদ নেই | একটি কুষ্মাও 
প্রবিষ্ট হয়, তদ্রুপ প্রভুর মহাভাবময় শ্বীবিগ্রহের আজানুলম্বিত ভুজদ্বয় এবং 
‘বিশাল শ্বীপদদয় প্রেমোস্মায় মৃদুল হয়ে পেটের মধো প্রবিষ্ট হয়ে গেছে | 
অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন | গাভীগুলি প্রভুর সৌরতে এমনি প্রমত্ত 
যে দূর করলেও তার৷ গ্রভূর সঙ্গ ছাড়তে চায় না | স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দের 
য্নহচেষ্টাতেও প্রভুর চেতনা-সঞ্চার হল না তখন ভক্তবৃন্দ পৃভুকে তুলে 
গাম্তীরায় আনয়ন করলেন | ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বৱে প্রভুর কৰ্ণে কৃষ্ণনাম কীর্তন 
করতে করতে প্রভুর চৈতনা-সঞ্চার হল | চেতনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রভুর হ্ত- 
পৃদ্বাদি বের হয়ে যথাযোগ্য দেহ হল | তিনি উঠে বসলেন এবং এদিক্‌ 
ওত্বিক্‌ তুকাতে লাগলেন । কি একটা বস্তু যেন দেখতে চাচ্ছেন দেখতে 


* - পাচ্ছেন না, যেন কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েছেন ! সমুখে স্বরূপকে 


দেখে প্রশ্ন করছেন-“তুমি আমায় কোথায় আনলে ? শ্রীকৃষ্ণের বেণুর নাদ 
প্রবণ কারে আমি বৃন্দাবনে গেলাম, দেখলাম শ্ৰীকৃষ্ণ সেখানে বেণু 
ৰাজাচ্ছেন | বেণুনাদের সন্কেতে শ্রীরাধারাণীকে গোষ্ঠে এনে শ্রীরাধাকৃষ্ত 
ক্রীড়ার নিমিত্ত কুঞ্জাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হলেন | আমিও তীদের পিছনে 
পিছনে গমন করলাম | যুগলের ভূষণ-ধ্বনিতে আমার কর্ণযুগল মুগ্ধ হল, 
গোপীগণসঙ্গে হাসাপরিহাসময় কণ্ঠধ্বনি শবুবণে আমার কর্ণ উল্লসিত হল | 

প্রভুর বংশীধবনি শ্রবণে বহির্গমন এবং কৃর্মাকৃতি অনুভাব একমাত্র 
শ্রীরাধারাণীর দিব্যোন্মাদেই সম্ভবপর | দিব্যোন্মাদ শ্রীরাধারাণী ব্যতীত 
অনাত্র নেই | অথচ প্রভুর চৈতন্য হলে তিনি শ্রীরাধারাণীর সখী বা 


এ 
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৮২২ টিটি == এ পি ৰ 
মঞ্জগীভাবে শীকৃষ্ঠের বেণুনাদে শীরাধারাণীর আগমন, যুগলের কুঙ্জে প্রবেশ 
এবং তাদের অনুগমনের কথা বল্লেন কেন ? এন্প প্রশ্নের উদয় হতে 
পারে | এর উত্তর এই যে, দিব্যোন্মাদ ভুমাত অনন্তবৈচিত্রীতে পূর্ণ । 
ললিতাকে রাধাজ্ঞান এবং নিজেকে ললিতাজ্ঞানের কথা দেখা যায় ! 
সেইরূপ ভাববৈচিত্রীবশতঃই তিনি নিজেকে শ্রীরাধারাণীর সখী বা মঞ্জরী 
বলে মনে করেছেন | এর অব্যবহিত পরেও স্বপদামোদরের নিকট 
ভাগবতের শ্লোক শবণে প্রভূ গোপীভাবে বা নায়িকাভাবে প্রলাপে তার অর্থ 
প্রকাশ করেছেন | যাহোক্‌ তারপর প্রভু বল্লেন, 
«“হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি | 
আমা হঁহ৷ লৈয়া আইল| বলাওকারে ধরি ॥ 
শুনিতে না পাইল সেই অমৃতসম বাণী | 
শুনিতে না পাইলু ভূষণ-মুরলীর ধ্বনি ॥ 
ভাবাবেশে স্বরূপে কহে গদ্গাদ বাণী | 
কর্ণ তৃষ্তায় মরে, পঢ় রসামৃত শুনি ॥ 
স্বরূপগোসাঞি প্রভূর ভাব জানিয়া | 
ভাগবতের শ্লোক পঢ়ে মধুর করিয়া ॥ 
“কা স্ত্রাঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীত- 
সমোহিতার্যাচরিতান্্ চলেও জিলোক্যাম্‌ । 
ত্রেলোকা সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষা রূপং- 
যদেগাদিজদ্রমমূগ1ঃ পুলকান্যবিভূন্‌ ॥” 
( ভাঃ-১০।২৯।৪০ ) । 
“হে কৃষ্ণ ! ত্ৰিভুবনে এমন কোন স্ত্রী আছে যে, তোমার এ 
মধুরাস্ফুট পদাবলী ও স্বরালাপ সমন্বিত বেণুগীত শ্ৰবণে এবং তোমার এ 
ত্রিলোকাসুন্দর মধুররূপ দর্শনে নিজধৰ্ম হতে বিচলিত না হয় ? রমণীর 
কথা দূরে থাক, তোমার এঁ ভুবনমোহন রূপে এবং বেণুগানে পক্ষী, বৃক্ষ, 
গাভী, হরিণাদি পশ্তগণ পর্যন্ত পরমানন্দে পুলকিত হয় |” স্বরূপদামোদরের 
মুখে এই শ্লোক শ্ৰবণ করে প্রভূ গোপীভাবে আবিষ্ট হয়ে প্রলাপে এই 
শ্রোকের অর্থ প্রকাশ করলেন | 
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“হৈল গোপীভাবাবেশ, কৈল বাসে পরবেশ, 
কৃষ্ণের শুনি উপেক্ষা বচন | 
কৃষ্ণের মধুর হাসাবাণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি, 


রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন ॥ 

নাগর ! কহ তুমি করিয়া নিশ্চয় | 

এই ত্ৰিজগত ভরি, আছে যত যোগা নারী, 
তোমার বেণু কাহা না আকর্ষয় ॥ 

কৈল| যত বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্ৰাদি যোগিনী, 
দূতী হৈয়| হরে নারীর মন | 

মহোৎকণ্ঠ৷ বাড়াইয়া, আধ্যপথ ছাড়াইয়|, 
আনি তোমায় করে সমৰ্পণ ॥ 

ধৰ্ম ছাড়ায় বেণুদ্ধারে, হানে কটাক্ষ কামশরে, 
লজ্ভা ভয় সকল ছাড়ায় ৷ 

এবে আমায় করি রোষ, কহি পতিত্যাগে দোষ, 
ধার্মিক হঞা ধর্ম শিখায় ॥ 

অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ, 


শ্ৰীরাসলীলায় শ্ৰীকৃষ্ণের উপেক্ষাবাণী শ্রবণের পর গোপীগণের প্রার্থনা 
বাণীর শ্লোক শ্রীন্বরূপদামোদরের মুখে শ্রবণ করে প্রভুর গোপীভাবের 
আবেশে রাসলীলার স্ফুরণ হল । শ্ৰীকৃষ্ণ তাঁর বংশীনাদাকৃষ্টা, গোপীগণকে 
উপেক্ষাবাণীতে উপপত্যের দোষকীর্তন করে তাদের গৃহে ফিরে গিয়ে 
পতিব্রতা ধর্মপালনের উপদেশ প্রদান করলেন | তীর সেই উপেক্ষাবাণী 
যদিও পরিহাসমাত্র তবু উৎকণ্ঠাবতী গোপীগণ তা সত্য বলেই মনে 


সস 
$ 
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Co বাঁ লালা 
করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাদের ত্যাগ করছেন ভেবে কিঞ্চিৎ রোষের সহিত 
তাকে বল্লেন-"হে নাগর ! আমর! পতিব্রতাধর্ম, ধৈর্য, লঙ্ভাদি সব ছেড়ে 
তোমার ভজন করেছি -তাই তুমি আমাদের “নাগর? | তুমি সত্য করে বল 
দেখি-স্থর্গ, মর্ত, পাতালে যত রমণী আছেন, তোমার বাঁশী কাকে না 
আকর্ষণ করে ? তোমার এই বংশীধবনি কেবল ধ্বনি মাত্রই নয় ; যেমন 
কোন মন্ত্রসিদ্ধা যোগিনী যদি কোন নাগরের দূতী হয়ে কোন রমণীর মন 
মজায়, কোন রমণীই তার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে না | তেমনি 
সিদ্ধমন্্রা যোগিনীর ন্যায় তোমার বংশীধ্বনির মোহন প্রভাবের হাত থেকে 
কোনও ধৈর্যশালিনী রমণীই রক্ষা পেতে পারেন না | 

নাগর ! তোমার বংশীধ্বনির যে, কি মোহিনী শক্তি আছে তা আমরা 
জানি না, এই ধ্বনি রমণীর কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রই এমন মহাউকণ্ঠা 
বর্ধিত করে যে, পাতিব্রতাধর্মের কথা তাদের মনেই পড়ে না | বলপূৰ্বক 
তাদের আকর্ষণ করে তোমার নিকট আনয়ন করে 1(১) এই বেণুধ্বনির 
ছারা তুমি আমাদের ধর্ম ছাড়াতে বাধ্য কর, আমরা তার দুর্বার আকষণে 
যখন তোমার নিকটে উপস্থিত হই, তখন নয়ন-কটাক্ষে মদনের পঞ্চবাণে 
আমাদের হৃদয়কে বিদ্ধ কর, লঙ্জা ভয় সব ছাড়াও, আর বাইরে আমাদের 


উৎকণ্ঠা সাগরে ডুবে মন | 


ইত্যাদি ( চৈঃ চঃ ) 
(২) “বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কাজ, পরনারী বধে সাবধান ॥” (৪) 
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রাধার উৎকণ্ঠাবাণী পঢ়ি আপনি বাখানি, 
কৃষ্ণমাধুৰ্য করে আস্বাদন |” 
“নদজ্জলদনিস্বনঃ শবণকর্ষিসচ্চিজিতঃ 
সনৰ্দরসসূচকাক্ষরপদাৰ্থভঙ্গ্যক্তিকঃ | 
রমাদিকবরাক্গনাহদয়হারিবংশীকলঃ 
স মে মদনমোহন: সখি ! তনোতি কণস্পুাম্‌ ॥” 
( গোবিন্দলীলামৃতম্‌-৮/৫ ) । 
“শ্রীরাধারাণী বিশাখাকে বল্লেন-‘তে সখি ! যার কণ্ঠধ্বনি জলদগস্তীর, 
যাঁর শ্রুতিমধুর ভূষণধ্বনি কর্ণকে আকর্ষণ করে, যার বাকা পরিহাসরসময়, 
মধুরাক্ষরযুক্ত এবং পদার্থভঙ্গিময়, যার বংশীধ্বনি রমাদি বরাক্গনাগণের 
হৃদয়হারী-সেই মদনমোহন আমার কণস্পৃহ| বিস্তার করছেন |” মহাপ্রভুর 
আম্বাদণী- 
“কন্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘনধ্বনি যিনি, 
যার গুণে কোকিল লাজায় | 
তার এক শ্রুতিকণে, ডুবে জগতের কাণে 
পুন কাণ বাহড়ি না আয় ॥ 
কহ সখি ! কি করি উপায়? 
কৃষ্তের সে শব্দগুণে, হরিলে আমার কাণে, 
এবে না পায় তৃষ্তায় মরি যায় ॥ধু॥ 
নৃপুর-কিক্কিণী-ধ্বনি, হংস সারস জিনি, 
কন্কণধ্বনি চটক লাজায় | 
॥ > একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কাণে, 
এ অনা শব্দ সে কাণে না মায় ॥ 
সে শ্রীমুখভাষিত, অমৃত হৈতে পরামূত, 
ম্মিতকপূর তাহাতে মিশ্রিত | 
শব্দ অর্থ দুই শক্তি, মানা রস করে ব্যক্তি, 
প্রতাক্ষরে নর্মবিভূষিত ॥ 
সে অমুতের এককণ, কর্ণ-চকোর-জীবন, 
_ কর্ণ-চকোর জীয়ে সেই আশে | 
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ভাগাবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়, 
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে ॥ 

যেবা বেণু-কলধ্ৰনি, একবার তাহা শুনি, 
জগন্নারীচিত্ত আউলায় | 
বাউলি হঞা কৃষ্ণপাশে ধায় ॥ 
কৃষ্ণপাশে আইসে প্রত্যাশায় | 

না পায় কৃষ্তের সঙ্গ, বাঢ়ে তৃষ্ণার তরঙ্গ, 
তপ করে তভূ নাহি পায় ॥ 

এই শব্দামৃত চারি, যার হয় ভাগা ভারি, 
সেই কর্ণ ইহা করে পান | 

ইহ| যেই নাহি শুনে, সে কাণ জন্মিল কেনে, 


কাণাকড়ি সম সেই কাণ ॥” 

শ্ৰীৱাধার ভাবে মহাপ্রত্‌ শ্রীকৃষ্ণের শব্দগুণে তাঁর কণ্েন্দিয়ের আস্বাদ- 
মাধুরী বর্ণনা করছেন |’ শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠধ্বনি নবমেঘের গর্জন অপেক্ষাও 
গুরু-গন্তীর, আবার কোকিলের কণ্টস্বরকেও লজ্জিত করে এত মধুর | যার 
এক কণার শ্ৰবণে জগতের কাণ ডুবে যায়, আর সে কাণ ফিরে আসে 
না অর্থও শ্ৰীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর যিনি একবার শ্রবণ করেন তীর কৰ্ণযুগল আর 
অনা কোন শব্দই শুনতে পায় না, অহরহ: সেই কণ্ঠধ্নিই কৰ্ণে ফ্নিত 
হয় | সখি ! আমি কি উপায় করি বল, শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের মাধুৰ্যে আমার 
শ্ৰবণ যুগল আত্মৃহারা হল, কিন্ত এখন তা শুনতে পাচ্ছে না, তাই কণযুগল 
সেই শব্দরসমাধুরীর পিপাসায় মরে যাচ্ছে | সখি !, শ্ৰীকৃষ্ণের কণ্ঠধ্বনির 
প্রভাব তোমায় বল্লাম, এক্ষণে নৃপুরাদির ধ্বনি-মাধুর্যের কথা বলি শোন | 
তীর নুপুর কিষ্কিণীর ধ্বনি হংস সারসের ধ্বনিকে পরাভূত করে | কঙ্কণে 
ধ্বনিতে চটকের ( চড়াই পাখীর ) শব্দকে লজ্জিত করে | ষীর| তা একবার 
শোনেন তাদের কৰ্ণে সেই রবমাধুরী ব্যাপ্ত হয়ে থাকে অন্য শব্দ সে কাণে 
যায় না |** 
ই কোলের ভিতরে বাল।করে আপনে তাহ! সদা সুরে, অন্য শব্দ ন! দেয় প্রবিশিতে |” 
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সখি ! এক্ষণে শীকম্দের বাণীমাধূর্ষের কথা কিছু বলি শোন | সেই 
শ্রীমুখবাণীর নিকট গায় সুধ। কোন্‌ ছার ! তীর বাণী পরামৃত স্বরূপ, তাতে 
আবার শ্চি-শুভু-মন্দহাসারূপ কপূর মিশানো । সে বাণী শব্দালঙ্কার, অর্থালক্কার 
অক্ষর হাসা-পরিহাস-রস বিস্তার করে অতি রমণীয়তু প্রাপ্ত হয় | সে 
অমুতের এক কণা রমণীর কর্ণচকোরের ভীবনন্বূপ, কর্ণচকোর তারই 
আশায় প্রাণধারণ করে থাকে | কিন্ত সবসময় তে| ত পায় না, সৌভাগ্যবশতঃ 
কখনও পায়, আবার সেরূপ ভাগোর অভাবে পায়ও না, তখন পিপাসায় 
মরে যায় | ( মহাজন গোপিকার উক্তিতে বলেছেন-“কত যে অমিয়া, 
প্রতি বচনে উগারই, কুলবতী মোহন মন্ত |” ) 

সখি ! এবার শ্রীকৃষ্ণের বেণুর প্রভাব বলি শোন | বেণুর অস্ফুট 
মধুরনাদ যদি একবার কণে প্রবিষ্ট হয়, তবে কেবল আমাদের কথা কেন 
সমগ্রবিশ্বরমণীর চিত্ত আলুলায়িত ব| অবশ হয়ে যায় | তাদের কটির বন্ধন 
স্খলিত হয়, উন্মাদিনীর ন্যায় তার! কৃষ্ণের নিকটে ছুটে যায় এবং তীর 
চরণে আত্মসমর্পণ করে তারা চির বিনামূলোর দাসী হয়ে থাকে | ( কে না 
বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা | দাসী হআঁ তার পাএ নিশিকে৷ 
আপনা ॥ চণ্তীদাস ) সখি ! বিশ্বের রমণীগণের কথা দুরে থাক, শ্রীনারায়ণের 
বক্ষবিলাসিনী বৈকুণ্টেম্বরী শ্বীলক্ষ্রীঠাকুরাণী যিনি পতিব্বতাগণের শিরোমণি 
ও উপাস্য তিনিও শ্ৰীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে আকর্ষিতা৷ হয়ে শ্ৰীকৃষ্ণপ্রাপ্তির 
লালসায় শ্রীবৃন্দাবনে এলেন, কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ পেলেন ন! ; আবার 
লোভও চাড়তে পারলেন না শ্রীবৃন্দাবনে এজনা দুশ্চর তপসা| করলেন তবু 
তা পেলেন না৷ | (১) স্বয়ং বৈকুষ্টেম্বরী লক্ষ্মীদেবীৱই যখন এই অবস্থা, 
তখন অন্যের কথা আর কি বলব | 

সখি ! শ্ৰীকৃষ্ণের কণ্ঠের ধ্বনি, তীর ভূষণ সিজন, তীর শ্রীমুখনির্গতবাণী 
এবং তার বেণুনাদ-এই চারটি শব্দ অমৃতন্থরূপ | কিন্তু এই অমৃত চতুষ্টয়ের 
আস্বাদন কি সকলের ভাগ্যে ঘটে ? বহ ভাগ্য না থাকলে এর আস্বাদন লাভ 
5 ললো = LL 


(১) “যদ্াঞ্ধয়৷ শ্রীর্ললনাচরত্বপো, বিহায় কামান্‌ সুচিরং ধত্বত৷” ( ভাঃ 
১০৷১৬৷৩৬ ) শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণরেণু প্রাপ্তির লালসায় শ্ৰীলক্ষ্মীদেবী নিখিল কামনা 
ত্যাগ করে শ্রীবৃন্দাবনে সুচিরকাল তপস্যা করেও ত! লাভ করতে পারেননি । 
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হয় না | ( এখানে তাদৃশ মহামহতের সঙ্গ ও তাদের কুপাজনিত সৌভাগোর 
কথাই বলা হয়েছে | ) যার সেরূপ ভাগোর উদয় হয়েছে তিনিই তা পান 
করেন | যে কর্ণ এই অমৃতচতুষ্টয়ের শ্বণসৌভাগা পেল ন! সে কর্ণের 
জন্মই বার্থ, তা কাণাকড়ির ন্যায় নিষ্ফল |’ শবীকৃষ্ণ-মাধুৰ্যাস্বাদনই ইন্দ্রিয়ের 
সাফলা, নচেও ইন্দ্ৰিয় বার্থ | কাণাকড়ির ছিদ্রটি কাণের আকুতি কিন্তু তা 
জড় পদার্থ ; কাণের কোন কর্ম বা ধর্মই তাতে নেই, তদ্রপ শ্রীকৃষ্ণের 
শব্দমাধুরীর আস্বাদন ব্যতিরেকে কর্ণধারীর কর্ণ নিষ্ফল | 
পরিণতি | পরম মাধূর্ষময় শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস. শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ অনুভবী 
চরমাদর্শ | তিনি শ্রীকৃষ্ণের শব্দমাধূর্ষে নিমগ্ন হয়ে প্রলাপ করতে 
লাগলেন | প্রলাপের ফলে ক্রমশঃ উদ্বেগ বাড়ল | সঙ্গে সঙ্গে আরও বহুল 
ভাব যুগপৎ উদিত হয়ে ভাবশাবল্য জাত হল | 
“করিতে এঁছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগভাব, 
মনে কীহো নাহি আলম্বন | 
উদ্বেগ বিষাদ মতি, ওৎসুকা ত্রাস বৃতিস্মৃতি 
নানাভাবের হইল মিলন ॥ 
ভাবশাবলো রাধার উক্তি, লীলাশুকে হৈল ক্ফূর্তি 
সেই ভাবে পঢ়ে সেই শ্লোক | 
যেই অর্থ ন| জানে সব লোক ॥” 
“কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ক্রমঃ কৃতং কৃতমাশয়া 
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ | 
মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোতসবে 


কৃপণকৃপণ৷ কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে | 
( শ্ৰীকৃষ্ণকৰ্ণামৃতম্‌-৪২ ) 


“আমি এখন কি করব ? কাকেই বা বলব ? শ্ৰীকৃষ্ণকে পাবার আশা 
করাও বৃথা | কৃষ্ণকথা ছেড়ে অন্য ভাল কথা বল | অহো। ! যাকে ছাড়ব 
বলে মনে করছি তিনি ষে আমার হৃদয়ে শয়ন করে আছেন, মধুর-মধুর 


৷ 
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মৃদুমন্দহাসাযুক্ত যার আকার, যিনি মন ও নয়নের আনন্দদায়ক. সেই শ্ৰীকৃষ্ণে 
আমার উৎকণ্ঠানিমিত্ত অতি দীনা তৃষ্ঞ। চিরকাল বৃদ্ধি পাচ্ছে |” মহাপ্রভূর 
প্রলাপ- 


“এই কৃষ্যের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে, 
প্রাপ্তাপায় চিন্তন না যায় | 
যেবা তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন, 


কারে পুছো কে কহে উপায় ॥ 
হা হা সখি ! কি করি উপায়? 


কীহা করে| কীহা যাঙ, কাহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ্‌, 
কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায় ॥ধ্রু॥ 

ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়, 
বলিতে হইল মতি ভাবোদগম । 

পিঙ্গলার বচন স্মৃতি, করাইল ভাব-মতি, 
তাতে করে অর্থ নির্ধারণ ॥ 

দেখি এই উপায়ে কৃষ্ণের আশ! ছাড়ি দিয়ে, 
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন | 

ছাড় কৃষ্ণকথ৷ অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য, 
যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ | _ 
সখীকে কহে হইয়| বিস্মিতে | 

যারে চাহি ছাড়িতে, সে-ই শুঞা আছে চিত্তে, 
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে ॥ 

81071559115 কৃষ্ণের করায় কামজ্ঞান, 
কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে | 

কহে যে জগত মারে, সে পসিল অন্তরে, 
এই বৈরী না দেয় পাসরিতে ॥ 

ওৎসুক্যের প্রাবীণ্যে, ভিডি 58536 


উদয় কৈল নিজরাজ্য মনে | 
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মনে হৈল লালস, না হয় আপন বশ, 
দুঃখে মনে করেন ভর্খসনে ॥ 

মন মোর বাম দীন, জল বিনু যেন মীন, 
কৃষ্ণ বিনু ক্ষণে মরি যায় | 

মধুর হাস্য বদনে, মনোনেত্র রসায়নে, 
কৃফ্বতৃষ্যা দ্বিগুণ বাঢ়ায় ॥ 

হা হা কৃষ্ণ প্ৰাণধন, হা হা পদ্যুলোচন, 
হা হা দিবাসদৃগুণসাগর | 

হা হা শ্যামসুন্দর, হা হা পীতাস্বরধর, 
হা হা রাসবিলাস নাগর ॥ 

কাহী গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাহী যাই, 
এত কহি চলিল ধাইয়া | 

স্ববাপ উঠি, কোলে করি, প্রভূরে আনিল ধরি, 


নিজ স্থানে বসাইল লৈয়া ॥” 

শ্বীরাধারাণীর ভাবে মহাপ্রভু বল্লেন-“হে সখিগণ! শ্ৰীকৃষ্ণবির ব্যথায় 
আমার চিত্ত এতখানি অধীর হয়ে পড়েছে যে, আমি আর মন স্থির করে 
কিছুই ভাবতে পারছি না যে কি উপায় অবলম্বন করলে শ্রীকৃষ্তকে লাভ 
করব | তোমরা আমার আপন সখী সুখ-দুঃখের চিরসঙ্গিনী, তোমাদের 
ভিজ্ঞাসা করলে হয়ত একটা কিছু উপায় স্থির হতে পারত, কিন্ত তোমরাও 
ত দেখছি বিরহ্বাথায় পাগলিনীর ন্যায় হয়ে বিচার-বিবেচনার শক্তি হারিয়ে, 
সুতরাং তোমাদেরও পরামর্শ দেবার মতো সামৰ্থ্য নেই | এই বিপদদশা 
থেকে উদ্ধারের উপায় কাকে জিজ্ঞাস| করব, কে এর উপায় বলবে তা 
ভেবে স্থির করতে পারছি না৷ | যাকে তাকে ত মনের কথা বলাও যায় না 
আর বললেই বা আমার প্রাণের বাথা কে বুঝবে ? সখিগণ ! আমি তো আর 
ধৈর্যধারণ করতে পারছি ন| | আমি কোথায় যাব, কি করব, কি করলে 
কৃষ্ণকে পাব, কৃষ্ণ বিনা, এদেহে যে আর প্রাণ থাকে ন! |” এতে শ্রীমতীর 
চিত্তে চিন্তা ও উদ্বেগ সঞ্চারিভাবের উদয় দেখা যাচ্ছে | 

উদ্বেগ ও চিন্তার তরঙ্গ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হলে মন একটু স্থির হল 
বিচার করার শক্তি লাভ করলেন, তখন চিত্তে ‘মতি’ ভাবের উদয় হল | 
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মতি ভাবে অন্তরে পিঙ্গলার স্মৃতি এসে উদিত হল | শ্বীমভাগবত একাদশ 
স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে পিঙ্গলার কথা বর্ণিত আছে | পিঙ্গলা বিদেহনগরবাসিনী 
একটি বারবণিতা৷ | কামাসক্ত ব্যক্তিকে আকর্ষণ করতে উত্তম বেশভুযা 
ধারণ করে গৃহের বহির্চারে দাড়িয়ে থাকত | একদিন অধিক রাত্রি পযন্ত 
কোন বাক্তিই তার কাছে এল না । তখন সে নির্বেদ গ্রস্ত হয়ে মনে করল 
‘ৰক্ত, মাংস, মল-মূত্রের এই ঘৃণিত পুরুষদেহের জন্য আমি যে এত দুঃখ 
ভোগ করছি, এই আশা পরিত্যাগ করে শ্বীভগবানের ভজন করলে জীবনে 
কত শান্তি লাভ করতে পারতাম | আজ থেকে শ্রীহরির ভজনই করব |” 
শ্বীভাগবত বলেন-“আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরম সুখম্‌ | যথা 
সংচ্ছিদ্য কাস্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গল৷ ॥” অৰ্থাৎ ‘আশাই পরম দুঃখ, 
নৈরাশ্যই পরম সুখ, কেননা কান্তাশ। ত্যাগ করে পিঙ্গল৷ সুখে নিদ্ৰিত 
হয়েছিল |? 

পিঙ্গলার স্মৃতিতে প্রভূ বলছেন-“সখিগণ ! এখন মনে একটা উপায় 
স্থির করেছি, বুঝতে পেরেছি যেখানে আশা সেখানেই দুঃখ | সুতরাং 
কৃষ্তের আশা যদি আমি ত্যাগ করতে পারি, তবেই এই প্রাণান্তকর দুঃখের 
অবসান হবে | তখন মনকে অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট করে সুখী হতে পারব | 
সখি ! তোমরা আর দুঃখদ শ্ৰীকৃষ্ণের কথা আমার কাছে বলবে না, অধন্য 
কৃষ্ণকথা ছেড়ে অনাকিছু ভাল কথা৷ বল, যাতে কৃষ্তকে ভূলে যেতে 
পারি | তাকে ভূলে থাকতে পারলেই বিরহ্যন্ত্রণা দুর হবে ও মন সুখী 
হবে |” কৃষ্ণ ভূলার কথা৷ বলা মাত্রই চিত্তে বিপুল কৃষ্ণগ্মৃতি এসে উদিত 
হল-ন্ৃদয়ে কোটিমন্মধবিমোহন শ্ৰীকৃষ্ণের স্ফৃর্তি হল | বিস্ময়ের সহিত 
সধীগণকে বল্লেন-‘সখি ! যাকে ভুলব বলে মনে করেছিলাম, সে যে 
আমার হৃদয়জুড়ে অবস্থান করছে, একে ভুলার ত কোন উপায় নেই 
সখি !, 

শ্রীরাধারাণীর ভাবের স্বভাব অন্যরপ, শ্ৰীকৃষ্ণ তার নিকট সাক্ষাৎ 
মন্মধ-মন্মধরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন | মন্মথজ্ঞানে শ্রীমতীর চিত্তে 
ভয়ের সঞ্চার হল | সখীকে বল্লেন-“সখি ! জগতকে মেরে থাকে বলেই 
মন্মঘের একটি নাম “মার, | এই বৈরী আমার অন্তরে প্রবেশ করে আছে 
এই-ই আমায় শ্রীকৃষ্তকে ভূলতে দেয় না |, 
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এই প্রকরণে শীরাধারাণীর ভাবে প্রভুর চিন্তে উদ্বেগ, চিন্তা, মতি 
স্মৃতি, অময ও ত্রাস ক্রমশঃ এই সঞ্চারিভাবসমূহের উদয় হয়েছে | সহসা 
পৃভূর চিত্তে ওৎসুকানামক সঞ্চারীটি এমন প্রবলভাবে উদিত হল থে, তা 
উদ্গোদি ভাবসকলকে পরাজিত করে প্রভুর মনোরাজা অধিকার কারে 
বসল। উৎসুকোর প্রাবলো কুষ্তপ্রাপ্তির লালসায় মন অবাধ্য হয়ে উঠল | 
মনকে বশীভূত করতে না পেরে দুঃখের সহিত তাকে ভর্তসনা করতে 
লাগলেন-“সথিগণ ! আমার মন আমার বিরুদ্ধাচরণ করছে এজনাই সে দীন 
বা এত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে | জল ছাড়া মৎস্য যেন ক্ষণেকেই মরে 
যায়, আমার মনও তেমনি কৃষ্ণ হারা হয়ে মরণাপন্্ হয়েছে | যদি বল. যে 
তোমায় এত দুঃসহ জ্বালা দেয়-সেই কৃষ্ণের প্রতি তোমার এত তৃষ্ণা 
কেন ? তদৃত্তরে বলি-শ্ৰীকৃষ্ণের মধুর হাসা ও বদনচন্দ্ৰ আমার মন ও 
এই কথা বলতে বলতে পভ তীব-লালসায় অধীর হয়ে পড়লেন। * 
আবেগে কৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলতে, লাগলেন_ 
“হ| হা কৃষ্ণ প্ৰাণধন, হা হা পদমুলোঁচন, 
হা হ দিবা সদ্গুণসাগর | 
হা হা শ্যামসুন্দর, হা হা পীতাস্বরধর, 
হা হা রাস বিলাস নাগর ॥ 
এত কহি চলিল বাইয়া | 
নিজ স্থানে বসাইল লৈয়া ॥” 
এই উৎকণ্ঠাময় বাণীর কোন ব্যাখা হয় না । প্রভুর শ্রীকৃষ্তমাধুষে 
আকৃষ্ট চিত্তমনের চরমোওকণ্ঠায় বুকফাটা৷ তৃষ্ণার এগুলিই জ্বলন্ত নিদর্শন ৷ 
শেষে পাগলের ন্যায় শ্রীকৃষ্তের নিমিত্ত ধাবিত হয়ে যাওয়া পষন্ত | স্বরূপ 
উন্মাদী প্রভুর পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে কোলে করে ধরে এনে নিজ স্থানে 
বসালেন | 
“ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হৈল.  স্বর্ূপেরে আজ্ঞা দিল, 
স্বরূপ কিছু কর মধুর গান | 


178 তিন বাঞ্চা 


স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দের গীতি, 
শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ ॥” 
“এইমত মহাপৃভূ প্রতিরাতি দিনে | 
উন্মাদ চেষ্টিত হয় প্রলাপবচনে || 
একদিনে যত হয় ভাবের বিকার | 
সহস্ৰ মুখে বর্ণে যদি নাহি পায় পার ॥ 
জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন ? 
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগদরশন ॥ 
ইহ| যেই শুনে তার জুড়ায় মন-কাণ | 
অলৌকিক গূঢ় প্রেমের হয় চেষ্টা-জ্ঞান || 
অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুধ্য-মহিমা | 
আপনি আস্বাদি প্রভূ দেখাইল সীমা ॥ 
অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য অদ্ভুত বদান্য | 
এঁছে দয়ালু দাতা লোকে নাহি শুনি অন্য ॥ 
সব্বভাবে ভজ লোক ! চৈতনাচরণ | 
যাহা হৈতে পাবে কৃষ্ণপ্রেমামৃতধন ॥” 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলছেন, মহাপ্রভুর লীলামাধুৱী শ্ৰবণে 
ভক্তের কাণ ও মন জুড়ায়। অলৌকিক গূঢ় প্রেমচেষ্টার অনুভব হয় | অতি 
রহসাময় প্রেমমাধূর্য-মহিম৷ প্রভ্‌ স্বয়ং আস্বাদন করে বিশ্বে প্রেমের পরাকাষ্ঠা 
দেখিয়েছেন | বদান্য-শিরোমণি প্রভু যে প্রেমমাধূরী আস্কাদন করেছেন, 
বিশ্বমানবকে তাই দান করেছেন | এমন দয়ালু ও দাতা বিশে আর কেউ 
নেই | তাঁর চরণে একান্ত শরণাগত হয়ে শ্রীকৃষ্ততজন করলে জীব কৃষ্ণপ্ৰেমামৃত 
ধন লাভ করে ধন্য হবেন | 
শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ অস্ত্ালীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে 
প্রভুর সিদ্ধুতে পতনলীল| বর্ণনার প্রারস্তে গরস্তীরালীলা যে জীবের পক্ষে 
সৰ্বথা অবর্ণনীয় তা স্পষ্টভাষায় উল্লেখ করেছেন-_ 
“পূৰ্বে যৈছে দেখাঞাছি দিগ্দরশন | 
তৈছে জানিহ বিকার প্রলাপ-বর্ণন ॥ 
সহত্রবদনে যবে কহয়ে অনন্ত | 
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় অন্ত ॥ 
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কোটিযুগ পর্যন্ত যদি লিখয়ে গণেশ | 

একদিনের লীলার তভু নাহি পায় শেষ ॥ 

ভক্তের প্রেমবিকার দেখি কৃষ্ণের চমৎকার | 

কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত কেবা ছার আর ॥ 

যত দুঃখ যত সুখ যতেক বিকার ॥ 

কুষ্তেরে নাচায় প্রেম ভক্তেরে নাচায় | 

আপনে নাচয়ে-তিনে নাচে একঠীয় ॥ 

প্রেমের বিকার বর্ণিতে চাহে যেই ভন | 

চান্দ ধরিতে চাহে যেন হইয়া বামন ॥ 

বায় যৈছে সিন্ধুজলের হরে এক কণ | 

কৃষ্ণপ্রেমা-কণের তৈছে জীবের স্পৰ্শন, ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত | 

জীব ছার কাহী তার পাইবেক অন্ত |” 

ভগবতপ্রেম মানবীয় ভাব ভাষার অতীত-কোন অতীন্দ্ৰিয় চিদানন্দময় 

রসবস্ত | রহস্যময় বৃন্দাবনীয় প্রেম আরও দুর্গম | শ্রীমন্মহাপ্রভ্‌ শীরাধারাণীর 
ভাব অঙ্গীকার করে যে প্রেমরস আস্বাদন করেছেন, তা মানবের কথা দূরে 
থাক, সহত্রবদন অনভ্তদেব অনন্তকাল বর্ণনা করলেও প্রভুর একদিনের 
লীলার অন্ত পান না | গণেশ যদি কোটিযুগ পর্যন্ত লিখেন তবু একদিনের 
লীলা লিখে শেষ করতে পারেন না৷ | ভক্তের প্রেমবিকার দর্শনে স্বয়ং 
শ্ৰীকৃষ্ণও চমণকৃত হন, তিনিও তার অস্ত পান না, সেখানে জীব কোন 
ছার | ভক্তের প্রেমমাধুরী সমাক্‌ জানতে পারেন না বলেই শ্ৰীকৃষ্ণ 
ভক্তশিরোমনি শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করে তা আস্বাদন করছেন | প্রেম 
ভক্তকে নাচায়, শ্ৰীকৃষ্ণকে নাচায় এবং নিজেও অপূর্ব নটনচাতুরী বিস্তার 
-গদের সাথে সাথে নাচতে থাকে | সেখানে সবাই বিভোর-কে কার কথা 
'এঁনা করবে । সুতরাং প্রেমের বিকার অবর্ণনীয় | এ যেন বামন হয়ে চাদ 
ব্ৰার সাধ । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ মহাপ্রভুর প্রেমিকার বর্ণনা করতে 
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গিয়ে দেখলেন তার মানসনেত্র সমক্ষে যেন এক উত্তাল তরঙ্জমাল। সমাকুল 
বিশাল প্রেমের মহাসাগর ! সে সাগর অসীম, অনন্ত, দুষ্পার ও 
অতলমষ্পর্শ !! তিনি অতিশয় বিস্মিত ও সুদ্ভিত হয়ে পড়লেন | তার লেখনী 
স্থগিত হল | তিনি বুঝলেন-এই দুরহ কাৰ্য মানবীয় ভাব ভাষার সর্বথ। 
অতীত | সুতরাং তিনি যে কার্ষে প্রবৃত্ত হয়েছেন এটি মানবের পক্ষে সিন্ধুর 
একবিন্দু স্পর্শ করা মাজই, তার অধিক কিছুই নয় | এজনা তিনি অতি সত 
কথাটি লিখলেন--“ক্ষণে ক্ষণে উঠে পেমার তরঙ্গ অনন্ত | জীব চার কাহ] 
তার পাইবেক অন্ত ॥” 
একদা শারদীয় জ্যোওন্না-পুলকিত রজনীতে প্রভূ নিজগণসঙ্গে কৌতুক 
ভরে উদ্যানে উদ্যানে ভুমণ করতে লাগলেন | রাসলীলার শ্রোক পড়তে 
শুনতে কখনও ব| প্রেমাবেশে গান নৃত্য করতে লাগলেন | কখনও বা 
ভাবাবেশে রাসলীলানুকরণ, কখনও বা এদিক ওদিক্‌ ধাবিত হতে 
লাগলেন | কখনও বা মূৰ্ছিত হয়ে ধরণীতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন | 
বাসের এক একটি শ্লোক পাঠে ও শ্ববণে পূর্ববণ প্রলাপে তার অর্থ আন্বাদন 
করতে লাগলেন | এইভাবে রাসের সব শ্রোক আক্কাদন করে শেষে 
জলকেলির শ্লোক পাঠ করতে লাগলেন | 
“তাভিযুতঃ শ্রমমপোহিতুমন্জসঙ্গঘৃষ্ট্জঃ স ক্চক্‌ঙ্ক্মরঞ্জিতায়াঃ | 
গন্ধবর্বপালিভিরনুদ্ধত আবিশদাঃ শ্রান্তো গভীতিরিভরাভিব ভিন্নসেতু £ ॥” 
( ভাঃ-১০।৩৩।২২ ) 
“গজেন্দ্ৰ যেমন শৈলসেতু বিদারণ করে ক্লান্ত হয়ে হস্তিনীগণের 
সঙ্গে ভলমধ্যে প্রবেশ করে থাকে, তদ্রুপ ভগবান্‌ শবীকৃষ্ট লোক-বেদমর্যাদা 
অতিক্রম করে শ্রান্তি দূর করার জন্য গোপীগণে পরিবৃত হয়ে যমুনার জলে 
প্রবেশ করলেন। তৎকালে গ্রোপাঙ্ষনাগণের অঙ্গসঙ্গে সম্ম্দিত তাঁদের 
কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত কৃষ্ণকণ্ঠস্থিত পৃষ্পমালোর গন্ধে আকৃষ্ট গন্ধৰ্বপতি সদৃশ 
গীতিপরায়ণ ভুমরগণ তীর অনুগমন করছিল |” শ্বীচেতনাচরিতামূতে বৰ্ণিত- 
“এইমত মহাপ্রভু ভূমিতে ভূমিতে | 
এক টোট! হৈতে সমুদ্র দেখে আচয়িতে ॥ 
চন্দ্ৰকান্ত্যে উছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল | 
ঝলমল করে যেন যমুনার জল ॥ 


| 
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যমুনার জুমে প্রভূ ধাহঁয়া চলিল| | 
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা | 


পড়িতেই হৈল মূৰ্চ্ছা কিছুই ন| জানে | 
ৰ a হ্‌ 


কভু রায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে ॥ 


বি পারে এই টি নাট ॥ 
কোণাৰ্কের দিগে প্রভৃকে তরন্দে লঞা যায় | 
কভু ডুবাঞা রাখে কভু ভাসাঞা লঞা যায় ॥ 
যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে | 
কৃষ্ণ করে মহাপ্রভূ মগ্ন সেই রঙ্গে ॥” 
প্রভুর দেহ সমুদ্রে মগু আর তীর চিত্ত মন রসসিন্ধুতে নিমগ্ন ! তিনি 
যমুনায় গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জলকেলি লীলা সন্দর্শন সুখে বিভোর 
হয়ে সিন্ধুর তরঙ্গে তরঙ্গে কোণাকেঁৱ দিকে ভেসে যেতে লাগলেন | 
এদিকে শীপাদ স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তবুন্দ প্রভৃকে দেখতে না পেয়ে ব্যাকুল 
হয়ে পড়লেন | চারদিকে সাড়া পড়ে গেল, ভক্তবৃন্দ প্রভূ কোথায় গেলেন 
বলে নানা সংশয় করতে লাগলেন | প্রভূ কি জগন্নাথ মন্দিরে বা অন্য 
দেবালয়ে দর্শনে গেলেন ? ন! উল্মাদদশায় অনা উদ্যানে গেলেন ! 
গুণ্ডিচামন্দিরে অথবা নরেন্দ্র দিকে গেলেন ? অথবা চটক পর্বতে বা 
কোণার্কের দিকে গেলেন ? ব্যাকুলভাবে তক্তবুন্দ সেই সেই স্থানে অন্বেষণ 
করতে লাগলেন | কেউ কেউ সমুদ্রের দিকে গমন করলেন সেখানে যুক্তি 
করে কয়েকজন চিবাইয়। পর্বতের দিকে গেলেন 1 এইভাবে অন্বেষণ 
করতে করতে রাত্রি শেষ হল | প্রভুকে দেখতে না৷ পেয়ে প্রভু অন্তৰ্ধান 
করলেন বলেই সকলে নিশ্চয় করলেন । শ্রীপাদ স্বরূপ কতিপয় ভক্তসঙ্গে 
পূর্বদিকে সমুদ্রের তীরে ও নীরে অন্বেষণ করতে লাগলেন | 
এইভাবে অন্বেষণ করতে করতে সহসা স্বরূপ এক ধীবরকে দেখতে 
পেলেন | তাঁর স্কন্ধে জাল. সে কখন হাসছে, কখন কীদছে, কখনও বা 
“হরি হরি? বলে নৃত্য করছে, তার ভাব দেখে স্বরূপ তীর কাছে গিয়ে 
ভিজ্ঞাসা করলেন--‘ওহে তুমি এ পথে কি কাউকে দেখেছ ? আর তোমারই, 
বা এই ভাব কেন ?’ সে বলল--‘এ পথে আমি কাউকে দেখিনি | আমি 
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সমুদ্রে জাল বাইছিলাম, সহসা আমার ভালে খুব ভার বোধ হল, মনে 
করলাম-বড় মাছ পড়েছে : উঠায়ে দেখলাম একটি মৃত মনুষ্য | দেখে 
ভয় হল | জাল খুলতে তার অন্গস্পর্শ হল | স্পর্শ মাত্রই আমার হৃদয়ে সেই 
ভূত প্রবেশ করল | তাতে আমার দেহ ভয়ে কম্পিত হল, বাক্য স্তম্ভিত হল, 
চোখে জল বইছে, শরীর রোমাঞ্চিত হল | কি জানি সেটি ভূত না 
এক একটি হাত তিন তিন হাত করে লম্বা | হাতের পায়ের অস্থি সন্ধি সব 
খসে গেছে, দেখলে প্রাণ চমকে উঠে | তার চক্ষু দুটি উপরে উঠে আছে, 
মাঝে মাঝে “গো গো" শব্দ করছে, কখনও বা অচেতন তয়ে পড়ছে | 
_ সেই শবদেহ স্পর্শে আমি ভূতগ্ৰত্ত হয়েছি ! তাই ওঝার কাছে যাচ্ছি | 
আমি প্রতিরাত্রে মৎস্য ধরি আর নৃসিংহের স্মরণ করে থাকি, তাতে ভূত 
আমায় ছুঁতে পারে না | নৃসিংহের নামে এই ভূত দ্বিগুণ করে লাগছে । 
সাবধান ! ওদিকে তোমরা যাবে না, ওদিকে গেলেই এঁভূত সবাইকে 
লাগবে |’ মওসাজীবীর মুখে সব শুনে স্বরপের দেহে প্রাণ এল, তিনি 
বুঝলেন মহাপ্রভু একে কৃপা করেছেন | 

“এত শুনি স্বরূপ গোসাঞি সবতত্ব জানি | 

জালিয়াকে কহে কিছু সুমধুর বাণী ॥ 

আমি বড় ওঝা জানি ভূত ছাড়াইতে | 

মন্ত্র পড়ি শ্রীহস্ত দিল তার মাথে ॥ 

তিন চাপড় মারি কহে ভত পালাইল | 

‘ভয় না পাইহ' বলি সুস্থির করিল ॥ 

একে প্রেম. আরে ভয়, দ্বিগুণ অস্থির | 

ভয়, অংশ গেল, সেই কিছু হৈল বীর ॥ 

স্বন্ধপ কহে-ষারে তুমি কর ভূতজ্ঞান | 

ভুত নহে তেহো।-কৃষ্জচৈতন্য ভগবান্‌ ॥ 

প্রেমাবেশে পড়িল তৌহে৷ সমুদ্রের জলে । 

তারে তুমি উঠাঞাছ আপনার জালে ॥” 

“ওহে ধীবর ! তুমি বড়ই ভাগাবানূ যোগীন্দ্র মুনীন্দ্ৰগগও যাঁকে 

কঠোর সাধন জালে আবদ্ধ করতে সক্ষম হন না, তুমি তাকে মৎস্য ধরা 
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জালে আবদ্ধ করেভ | তীর স্পর্শে তোমার প্রেমের উদয় হয়েছে, ভয় নেই 
তিনি কোথায় আমাদের দেখাও |” ধীবরের কিন্ত একথায় বিশ্বাস হল না, 
সে ৰল্ল “আমি পৃভূকে কতবার দেখেছি-তিনি কত সুন্দর আর এ যে অতি 
বিকৃত আকার |’ স্বরূপ বল্েেন-“প্রেমের বিকারে তীর এরূপ হয়-তিনি 
সেই সুন্দর ঠাকুর শ্বীকৃষ্টচৈতনাই | ধীবর আশ্বস্ত হয়ে সকলকে নিয়ে 
মহাগ্রভুকে দেখাল । শ্বীচৈতন্যচরিতামূতে তাঁর দশা বর্ণিত আছে_ 

জলে শ্ৰেততনু বালু লাগিয়াছে গায় ॥ 

অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম নটকায় | 

দুর পথ, উঠাঞা ঘরে আনন না যায় ॥” 

প্রভুর এই অবস্থা দর্শনে ভক্তগণ তাঁকে ধরে তুললেন | আর 
কৌপীন ত্যাগ করায়ে শুস্ক কৌপীন পরিধান করালেন | বালুকা বেড়ে 
বহির্বাসে শোয়ালেন | তখনও তিনি অচেতন, তাকে চেতন করবার একমাত্র 
উপায় শ্ৰীকৃষ্ণের নাম সক্কীর্তন | ভক্তগণ সকলে মিলে উচ্চৈঃস্বৱে হরিনাম 
সম্বীর্তন করতে লাগলেন | বহক্ষণ পরে প্রভুর কণে কৃষ্ণনাম প্রবেশ 
করল । তিনি হস্কার করে উঠে বসলেন, তৎক্ষণাৎ তীর অস্থিসন্ধি যথাস্থানে 
ভোড়া লাগল | ভক্তগণ পরমানন্দ লাভ করলেন | অর্ধবাহা দশায় প্রভু 
ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন । 
পূর্বেও বলা হয়েছে- মহাপ্রভু এই সময় তিন দশায় অবস্থান করতেন- 

অন্ত্দশা, অর্ধবাহাদশা ও বাহাদশা | অন্তর্দশায় প্রভ্‌ মূৰ্ছিত অবস্থায় ব্রজলীলারসে 
মগু থাকতেন | অর্ধবাহাদশায় অন্তর্শশার কিছু ঘোর অবস্থা কিছু বাহাজ্ঞান 
থাকত এই অবস্থায় সংজ্ঞালাভ করে প্রলাপবাণী বলতেন । স্বরূপদামোদর 
রাঘানন্দরায়কে ‘সখি’ বলে সম্বোধন করতেন । ভক্তগণ যে তাঁর নিকটে 
আছেন, এজ্ঞান তার খুব অল্পই থাকত । বাহাদশায় নিজেকে ‘শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য’ 
বলে বুঝতে পারতেন । তিনটি দশাতেই ব্রজরসের আস্বাদনষারা অবিচ্ছিন্ন 
ভাবে চলত | এখানে অর্ধবাহো প্রভু তার অন্ত্দশায় দৃষ্টলীলাটি আকাশে 
বলতে লাগলেন-_ 

“কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাঙ্‌ বৃন্দাবন | 

দেখি-জলক্তীড়৷ করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ 
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রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে একত্র মেলি | 
তীরে রতি দেখি আমি সখীগণ-সঙ্গে | 
এক সখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে ॥” 
“পটবস্ত্ৰ অলঙ্কারে, সম্পিয়৷ সখীকরে, 
সূক্ষ্ম শুকু বস্তু পরিধান | 
কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ, কৈল জলাবগাহন, 
জলকেলি রচিল সুঠাম ॥ 
সখি হে ! দেখ কৃষ্ণের ভলকেলিরজ্গে | 
কৃষ্ণ মত্তকরিবর, চঞ্চল করপুঙ্কর, 
গোপীগণ করিণীর সঙ্গে ॥ ধ্রু ॥ 
হুড়াহড়ি বর্ষে জলধার | 
জলযুদ্ধ বাঢ়িল অপার || 
বর্ষে স্থির তড়িদগণ, সিঞ্চে শ্যাম নবঘন, 
ঘন বর্ষে তড়িত-উপরে | 
সখীগণের নয়ন, তৃষিত চাতকগণ, 
সে অমৃত সুখে পান করে ॥ 

[মে যুদ্ধ জলাজলি, তবে যুদ্ধ করাকরি, 
তার পাছে যুদ্ধ মুখামুখি | 
জানল তবে হৈল রদারদি, 
তবে হৈল যুদ্ধ নখানখি ॥ 
সহস্ৰকর জলসেকে, সহস্ৰ নেত্ৰে গোপী দেখে, 
সহ্ত্রপাদ নিকট গমনে ৷ 


8598 সহস্র বপু সঙ্গমে, 
গোপীনম্ব শুনে সহশ্রকাণে ॥ 


ছাড়িল তাহা যাহ! অগাধ পানী । 


সঙ্গে লঞ্জা সব কান্তাগণ । 


গন্ধ-তৈল মর্দন, জর্খলকী উদ্দর্ভান 


৬ প্ৰ কিল আনন 

বৃন্দাকৃত সস্তার, গন্ধপুষ্প অলঙ্কার, 
বন্যবেশ করিল বচন ॥ 
বারমাস ধারে ফুলফল | 


বৃন্দাবনে দেবীগণ, কৃঞ্জদাসী যতজন, 


ফলপাড়ি আনিল সকল ॥ 

উত্তম সংস্কার করি, বড় বড় থালি ভরি, 
বৃতুমন্দির পিণ্ডার উপরে | 

ভক্ষণের ক্রম করি, রাধিয়াছে সারি-সারি, 
আগে আসন বসিবার তরে ॥ 

এক নারিকেল নানাভাতী, এক আমু নানারভীতি, 
কলা কোলি বিবিধ প্রকার ! 
দ্ৰাক্ষা বাদাম মেওয়া যত আর | 

খরমুজা খিরিণী তাল, কেশর পানিফল মৃণাল, 
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ঘথণ্ড-ক্ষীৱিসার বৃক্ষ, ঘরে করি নানা ভক্ষা, 
রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি ॥ 

ভক্ষের পরিপাটা দেখি, কৃষ্ণ হৈল মহাসুখী, 
বসি কৈল বন্যভোজন | 

সঙ্গে লৈয়া সখীগণ, রাধা কৈল ভোজন, 
দৌহে কৈল মন্দিরে শয়ন ॥ 
কেহে| করায় তাষুল ভক্ষণ | 

ব্লাধাকৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা, 
দেখি আমার সুখী হৈল মন ॥ 
তুমি সব ইহা লঞা৷ আইলা | 

কাহা যমুনা বৃন্দাবন, কাহ কৃষ্ণ গোপীগণ, 
সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা ॥” 


এরপরে প্রভুর বাহাজ্ঞান হল | তিনি চারদিকে চেয়ে দেখলেন তিনি 
এক দূরবর্তী অপরিচিত স্থানে সমুদ্রের তীরে অবস্থান করছেন । ভক্তগণ 
তারা এত দূরবর্তী স্থানে কি উদ্দেশ্যে আনয়ন করেছেন ? ন্ববূপ বল্লেন- 
‘প্রভু ! তুমি যমুনা ভুমে সমুদ্রে ঝাপ দিয়ে ভাসতে ভাসতে এতদুরে 
এসেছ | আমরা সারারাত্রি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি | এই ধীবর সমুদ্রে 
ভাসমান অবস্থায় তোমায় তার জালে করে উঠিয়েছে | তোমার স্পর্শে সে 
প্রেমোন্মত্ত দশায় ভূতে পেয়েছে ভেবে ওঝার কাছে যাচ্ছিল, তখন 
তোমার অন্বেষণরত আমর! তীর কাছে তোমার খোজ পেয়ে এখানে এসে 
তোমায় দেখতে পেয়েছি । তুমি মূৰ্দ্ব৷ ছলে বৃন্দাবনে লীলাদর্শন কর, আর 
আমর! তোমার মুর্ঠা দর্শনে দুঃখিত হই | অনেকক্ষণ কৃষ্ণনাম কীর্তনে 
তোমার অরধবাহা দশা হল তাতে যে তুমি যমুনায় সখীগণ সঙ্গে শ্ৰীরাধাকৃষ্ণের 
জাত বা তর লগ করলে সেও 
| 


প্রভু বল্লেন, ‘স্বপ্নে দেখলাম বৃন্দাবনে গেছি, সেখানে গোপীগণ 
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সঙ্গে শীকৃষ্ণ বাসলীল৷ করছেন | রাসান্তে জলক্তাড়া করে বন্যভোজন 
করলেন দেখে আমি প্রলাপ করেছি বলে মনে হয় !' তখন স্বরূপ গোসাঁই 
তাঁকে স্নান করিয়ে আনন্দিত মনে গৃহে আনয়ন করলেন | 

মহাপ্রভূ অহৰ্নিশি এইভাবে কৃষ্ঞপ্রেমে যিভোর থাকতেন | যখন 
থাকত | পার্যদগণ কে কোথায় কি ভাবে আছেন খোঁজ খবর নিতেন | 
স্নেহময়ী বৃদ্ধা জননীর কথা৷ মনে পড়ত, তখন অতিশয় ব্যাকুল হয়ে 
পড়তেন | মা কি ভাবে তার নিমাইয়ের চিন্তায় দিনযামিনী অতিবাহিত 
করেন | নিমাইয়ের প্রিয়বস্ত দেখলেই ব্যাকুলভাবে রোদন করেন । রদ্ধনকালে 
ভাবেন, এই শাক আমার নিমাইয়ের কত প্রিয়, নিমাই ঘরে নেই, হায়! কে 
ভোজন করবে ? মায়ের এইসব কথা ভাবতে ভাবতে গৌরান্ অধীর হয়ে 
পড়তেন | নয়নজলে বুক ভাসত | পুতিবছর মাকে দেখার জন্য, তাকে 


“প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত-জগদানন্দ | 
যাহার চরিত্রে প্রভূ পায়েন আনন্দ ॥ 
পুতিবৎসর প্রভু তারে পাঠান নদীয়াতে | 
বিচ্ছেদ-দুঃখিত৷ জানি জননী আশ্বাসিতে | 


তন ব্ৰঞ্জ! 


করালে নি্র চিত্তও বিগলিত হয় | জগদানন্দ নব্য খে পে যাবার জন পৃস্তত 
হাচ্ভেন, মহাপ্রভ্‌ উত্তম উত্তম মভাপ্ুসাদ ও বস্তু এনে মার জনমা জগদানন্দের 
ভাতে তুলে দিচ্ছেন | ভক্তগণের জনাও পৃথকভাবে দিলেন এবং বলাচ্ছেন, 
“আমার দখিনা মাকে এই মহাপ্রমাদ দিয়ে আমার গণাম জানিও | তুমি 
আমার ভয়ে আমার মাধেধ শ্ৰীচণণ ধারে আমার মাকে পণাম কৰে| এবং 
বলে৷ মা আমাকে মনে করলেই আমি তাকে বন্দনা করি | যেদিন তার 
আমাকে ভোজন কথাত ইচ্ডা হয়-সেদিন অতি অৱশ্য আমি মার অন্ন 
ভোজন করি | মাকে বলবে তোমার নিমাই বলেছে-মায়ের সেবাই আমার 
পরম ধর্ম | কিন্তু মায়ের সেবা ছেড়ে আমি সম্নাস নিয়েছি পাগল হয়ে 
লিজ ধর্ম নাশ করেছি | মা ! তুমি আমার এই অপরাধ নিও না | আমি 
তোমার সন্তান সতত তোমারই অধীন রয়েছি | তোমার আদেশেই আমি 
নীলাচলে নাস করছি | যতদিন বাঁচব তোমায় আমি ছাড়তে পারব পা 1” 
[তে বলতে প্রভুর নয়নযুগল অশসিক্ত হল | গঞ্জবেয়ে অক্ষধারা পড়তে 
লাগল। কষ্টে সম্বরণ করে প্রভু জগদানন্দকে বিদায় দিলেন | 
মহাপ্রভুর প্রেরণায় পণ্ডিত ভগদানন্দ যথাসময়ে নবছাপে শচীমাতার 
গৃহে এসে ৫পীছালেন | মায়ের শীচরণে প্রণত হয়ে জগদানন্দ প্রভূপ্ধ 
প্রেরিত প্রসাদ বস্ত্রাদি মায়ের হাতে তুলে দিলেন | প্রভু যে সন্দেশ বাৰ্তা 
মায়ের জন্য পাঠিয়েছেন, জগদানন্দ মায়ের শীচরণ ধরে একে একে সব 
কথা নিবেদন করলেন | মাতার গগুবেয়ে প্রবলবেশে অন্ষধারা বইতে 
লাগল | তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হল, তিনি কিছুই বলতে পারলেন না | মাকে 
প্রস্তর মূর্তির ন্যায় নীরব নিশ্চল দেখে জগদানন্দ সান্ত্বনা দিতে লাগলেন- 
“মা !' স্থির হোন্-ধৈর্য ধারণ করুম | আপনার প্রাণের প্রাণ নিমাইয়ের 
কোন দুঃখ নেই, তিনি অহৰ্নিশি কৃষ্ণপ্রেমব্বসে ডুবে থাকেন | আমরা সর্বদা 
তীর সেবা করি | যখন বাহাজ্ঞান হয়-তখন কত আপনার কথা৷ বলেন | 
আপনার কথা স্মরণ হলেও তিনি অশ্রমোচম করেন | কখনও শিশুর ন্যায় 
“মা মা” বলতে বলতে অস্থির হয়ে পড়েন |" 
মা একটু ধের্ধ ধারণ করে বলেন_“বাবা জগদানন্দ ! আর সে কথা 
বলবে না | আমি বড় অভাগিনী যার জন্য এরূপ সন্তানকে ছেড়ে এখনো 


তিন 15) 
বেঁচে আছি | আমার নয়লগণিকে তে নি 
এৰি এ 


বিন 


তোমরা তাকে | 
প্রেরিত প্রসাদ খুললেন । কিঞ্চিৎ 1 ঘরে বধুমাতাকে দিতে গি? 
দেখেন মাতা ও ভগদানন্দের পরস্পরবাতা শ্ৰবণে পিয়াজী মুষ্ছি 
ধরণীতে পড়ে আছেন | ধূসর বর্ণ আলুলায়িত কেশ কলাপে আচ্চন্ 


মুখমণ্ডল কেশসহ অশ্ৰুজলে সিক্ত হয়ে আছে | বধূমাতার দশা দর্শনে মা 


তলা নিগাতায়ের 


মাচ্চতা হয়ে 


~ 


উচ্চেস্বেরে রোদন করতে লাগলেন | মায়ের ক্রন্দন শুবণে পার্শ্ববর্তী গৃহের 
ঠাক্রাণীগণ আগমন করে প্রিয়াজীকে সচেতন করে তাকে ও মাকে সান্তনা 
দান করলেন | জগদানন্দেরও আহারের ব্যবস্থা করছেন | 

জগদানন্দের আগমনে শচীমাতার গৃহে মহাপ্রভুর কুশল জানলার 
উৎকণ্ঠায় নবদীপবাসী বহ লোকের সমাগম হল । সকলকেই জগদানন্দ 
মহাপুভুর কুশল বাৰ্ত৷ জানালেন । মায়ের নয়নধারার বিরাম নাই | অশ্রনীরে 
ভাসতে ভাসতেই মা তীর নিমাইয়ের প্রেরিত প্রসাদ সকলকে বিতরণ 
করলেন | শীজগদানন্দ মাতার সান্ত্বনার নিমিত্ত একমাস নবদীগে অবস্থান 
করে গৌরগত প্রাণ নবদীপ বাসিগণকে মহাপ্রভুর কথ! শুনিয়ে শ্রীঅদৈতাচাষের 


+ 


নিকট শান্তিপুরে গমন করলেন | জগদানন্দকে প্রাপ্ত হয়ে আচাৰ্য পরমানন্দ 
লাভ করলেন | মহাপুভুর কত কত কথ! আচাধ ভগদানন্দের ম্‌খে শবণ 
করে আনন্দে মগ্ন হলেন । শান্তিপুরবাদী সকলকেই শীজগদানন্দ মহাপুভুৰ 
কথ শুনিয়ে আনন্দ দান করলেন | বিদায়ের প্রাক্কালে শ্রীম্দৈতাচারয 
নিগুট কথা জ্ঞাপন করলেন যথা- 

“প্রভৃকে কহিও আমার কোটি নমস্কার | 

এই নিবেদন তীর চরণে আমার ॥ 

বাউলকে কহিও-লোকে হইল বাউল | 

বাউলকে কহিও-হাটে ন! বিকায় চাউল ॥ 

বাউলকে কহিও-কাজে নাহিক আউল । 

বাউলকে কহিও-ইহা। কহিয়াছে বাউল ॥” 

আচার্ষের এই পুহেলী শ্রবণ করে জগদানন্দ হাসতে লাগলেন- 

বল্লেন, ‘আচ্ছা আপনার এই কথাগুলি অবিকল প্রভুর নিকট বলব | 
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তঃপর জগদানন্দ মাতার কাছে বিদায় নিয়ে যথাসময়ে প্রভুর নিকট 
পৌছালেন । প্রভূর কাছে মাতার সংবাদ, নদীয়া, শান্তিপুর নিবাসী ভক্তগণের 
সংবাদ জানিয়ে আচার্ষের প্রহেলীটি অবিকল মতাপ্রভূর নিকট বল্লেন । প্রভূ 
তা শ্ৰবণ করে ঈমণ্হাসা করলেন ও বল্লেন,-“আচ্চা তার যে আজ্ঞা তাই 
হবে |’ শীপাদ স্বপ নিকটেই ছিলেন তিনি আচার্ষের তরজা শুনে 
বল্েন-প্রভূ, এর অর্থ তো কিছুই বুঝতে পারলাম শা |’ 

“প্রভু কহে-আচাধ্য হয় পূজক প্রবল | 

আগমশান্পের বিধি-বিধানে কুশল ॥ 

উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন | 

পুভা-লাগি কথোকাল করে নিরোধন ॥ 

তরজার না জানি অর্থ-কিবা তার মন ॥ 

মহাযোগেশ্বর আচাধ্য তরজাতে সমর্থ | 

আমিহো বুঝিতে নারি তরজার অর্থ ॥” 

মহাপ্রভু প্রহেলিকার যে আভাস দিলেন তাতে বুঝা যাচ্ছে-আচাৰ্য 

মহাপ্রভূকে উপাসনার জনা ও.বিশ্বে প্রেমভক্তি প্রচারের জনা আত্বান করে 
এনেছেন | যদিও মুখারূপে তিনবাঞ্1 আস্বাদনের জনাই প্রভুর অবতরণ তবু 
কোন প্রেমিক ভক্তের আকুল আহ্বান বাতীত তিনি বিশ্বে অবতীর্ণ হতে 
পারেন না | তাই শ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে- 

“রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে | 

সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥ 

রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তীর বর্ণ | 

তিনসুখ আম্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥ 

সৰ্ব্বভাবে কৈল কৃষ্ণ এইত নিশ্চয় | 

হেনকালে আইল যুগাবতার সময় ॥ 

সেই কালে শ্বীঅদৈত করেন আরাধন | 

তাহার হস্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ ॥” 

প্রেমের পূজারী আচার্য দেখলেন প্রভুর প্রেমবিতরণ তো অল্প কথা, 

তিনি প্রেমের বন্যায় বিশ্বের আপামর সকলকেই নিমগ্ন করলেন | যে 
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উদ্দেশ্যে তিনি প্রভুকে আহ্বান করেছেন, সেই উদ্দেশ্য প্রয়োজনাতিরিক্ত 
ভাবে সিদ্ধ হয়েছে | এক্ষণে উপ্কট-বিরহন্ত্রালায় অহৰ্নিশি তার দেহ 
বিদলিত ভয়ে কৃর্মাকৃতি, গ্শ্থিসন্থি বিয়োগাদি দশা প্রাপ্ত হচ্ছে, প্রেমিক 
ভক্তের পক্ষে প্রাণকোটি প্ৰিয়তম প্রভুর এতাদুশ দশা অসহনীয়, তাই আচার্য 
প্রভৃকে বিদায় দিচ্ছেন-ইচ্চা করলে প্রভূ এবার অপ্রকটলীলায় প্রবেশ 
করতে পারেন এখানের কাজ সমাপ্ত | প্রভু ভক্তগণের নিকট সব কথা 
ব্যক্ত করেও পরে চাপা দিয়ে বলেন-“আচাধ মভাযোগেশ্বর তর্ভাতে সমর্থ 
এ ছাড়াও তর্ভার অন্য কোন অৰ্থ থাকতে পারে | আমিও তার ত্ভার অর্থ 
বুঝতে পারি না |’ প্রভুর কথা শুনে স্বরূপ বিমনা হয়ে পড়লেন, ভক্তগণও 
শুনে বিস্মিত হলেন | 
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দশা দ্বিগুণ বাঢ়িল ॥ 
উন্মাদ-প্রলাপ-চেস্টা করে রাত্রি দিনে ! 
রাধাভাবাবেশে বিরহ বাঢ়ে অনুক্ষণে ॥ 
আচম্বিতে স্ফুরে কুষ্তের মথুরাগমন | 
উদ্ঘূৰ্ণা দশা হৈল উন্মাদ লক্ষণ ॥ 
রামানন্দের গলাধরি করে প্রলপন | 
স্বরূপে পুছয়ে মানি নিজসখীজন ॥” 
সেদিন থেকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর তাবরাজো এক বিশাল পরিবর্তন দেখা 
দিল । শ্রীকৃষ্কবিরহের নিদারুণ দশা ছিগুণ বর্ষিত হয়ে উঠল | দেহটা তার 
বিশ্বে থাকল বটে কিন্ত তিনি ভগদাতীত কোন বিশালতাবে বিভোর হয়ে 
পড়লেন | অহরহঃ উন্মাদাবস্থা, প্রলাপ ও রোদন । বাহ্যাবেশ নাই বল্লেই 
চলে, যেটুকু আসে সেটিও অর্ধবাহাদশা মাত্র | শ্রীকৃষ্ণবিরহের সেই মহা 
আকুলতা, সেই হৃদয় বিদারী হাহাকার, সেই পাষাপদ্রবকারী রোদন ক্ষণে 
ক্ষণে মুচ্ছা-মহাপ্রভূর এই মহাভাবতরঙ্গে ভক্তগণ একেবারে ব্যাকুল হয়ে 
পড়লেন | রাধাভাবে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণের মখুরা গমনের স্ফুৰণ হল, উদ্যুণ৷ 
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শ্ৰীকৃষ্ণ-বাৰ্ডা ভিড্ঞাস। করেছিলেন প্রভু সেই শ্লোক পাঠ করে প্রলাপ 
করতে লাগলেন- 

“কু নন্দকুলচন্দ্রমাঃ কু শিখিচন্দিকালক্কৃতিঃ 

ক মন্দ্রমুরলীরবঃ ক নু সুূরেন্দুনীলদ্বৃতিঃ | 

ক রাসরসতাগুবী কু সখি ভীবরক্ষৌষবিঃ 

নিধির্মম সুত্তমঃ কু বত তন্ত হা ধিগ্বিধিম্‌ ॥” 

“সখি ! নন্দকূলচন্দ্রমা কোথায়, সেই শিখিপিচ্ভভূষণ কোথায় ? 
সেই মন্দ্রমুরলীরবকারী শ্রীকৃষ্ণ কোথায়, ইন্দ্ৰনীলমণিদ্ুতি আমার শ্যামল 
সুন্দর কোথায় ? সেই রাসরসতাগুবী কোথায়, আমার প্রাণরক্ষার মহৌষধি 
কোথায় ? হায় হায় ! আমার প্রাণধন সুন্ত্তম শ্ৰীকৃষ্ণ কোথায় ? এতাদৃশ 
প্রিয়তমের সহিত যে বিধাতা আমার বিয়োগ ঘটাল-সেই বিধাতাকে 
ধিক্‌ 1” মহাপ্রভুর প্রলাপ 


জন্মি কৈল জগত উজোর | 
কান্তামূত যেবা পিয়ে, নিরন্তর পিয়। জীয়ে, 


বুজ-জনের নয়ন-চকোর ॥| 
সখি হে! কোথা কৃষ্য করাহ দর্শন | 


ক্ষণেক যাজর মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক, 
্‌ শীঘ দেখাও, না বহে জীবন ॥ ধ্রু ॥ 
এই বুজের রমণী, কামার্ক তপ্ত কুমুদিনী, 
নিজকরামৃত দিয়া দান | 
প্রফুলিত করে যেই, কীহ| মোর চন্দ্র সেই, 
দেখাও সখি ! রাখ মোর প্রাণ ॥ 
কীহা সে চুড়ার ঠান, শিখিপুচ্ছের উড়ান, 
'_ _ নবমেঘে যেন-ইন্দধনু | 
পীতাস্বর তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামাল৷ বকপাঁতি 
নবাস্থুদ জিনি শ্যামতনু ॥ 


একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে, 
কৃষ্ণতনু যেন আমর আঠা | 


LN 
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নারীর মনে পৈশে যায়, যত্বে নাহি বাহিরায়, 
তনু নহে-শেয়াকুলের কাঁটা ॥ 
জিনিয়া তমালদ্যুতি, ইন্দ্ৰনীল সম কান্তি, 
সেই কান্তি জগত মাতায় | 
শৃঙ্গাররস সার ছানি, তাতে চন্দ্র জ্যোতন্না সানি, 
জানি বিধি নিরমিল তায় ॥ 
কাহ! সে মুরলীধবনি, নবাভূগর্ভিত জিনি, 
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার | 
উঠি ধায় ব্রজজন, তৃষিত চাতকগণ, 
আসি পিয়ে কাস্ত্যমৃতধার ॥ 
মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা-মহৌষধি, 
সখি ! মোর তেহো সুহত্তম | 
দেহ জিয়ে তাহী৷ বিনে, ধিক্‌ এই জীবনে, 
বিধি করে এত বিড়ম্বন ॥ 
যে জন জীতে নাহি চায়, তারে কেনে জীয়ায়, 
বিধিপ্রতি উঠে ক্রোধ -শোক । 
বিধির করে ভর্ৎসন, কৃষ্ণে দেয় ওলাহন, 
পঢ়ি ভাগবতের এক শ্লোক ॥” 
সমুদ্রমহনকালে ক্ষীরসিন্ধু থেকে চন্দ্র উঠেছিল বলে প্রসিদ্ধি আছে| 
্রীরাধারাণী বল্লেন-‘সখি ! নন্নকূলরূপ দুগ্ধসিন্ধু থেকে শ্ৰীকৃষ্ণচন্দ্ৰের আবির্ভাব 
হয়েছে । জগতের চন্দ্র কলঙ্কী আবার কলায় কলায় তাঁর হাস বৃদ্ধি হয়ে 
থাকে | শ্ৰীকৃষ্ণ নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র এবং সততই পূর্ণ | ইনি আবির্ভূত হয়ে 
বিশ্বকে উজলিত করেছেন । পূৰ্ণচন্দ্ৰ জগতের আনন্দদাতা হলেও চকোরের 
কিন্তু চন্দ্রকিরণই জীবন, তেমনি কৃষ্ণচন্দ্ৰ বিশ্বের আনন্দদাতা হলেও বুজজনের 
নয়ন চকোরের ন্যায় তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের রূপামৃত পানেই জীবিত থাকে ! 
সখি ! সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কোথায় দর্শন করাও | ক্ষণকাল তার মুখ না দেখে 
আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, শীঘ দেখাও নচেও এদেহে আর প্রাণ থাকবে 
মা ।” 
সখি! ব্রজরমণীগণ কৃমুদিনীর ন্যায় কোমল | সূর্যের কিরণে কুমুদিনী 
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তপ্ত হয়ে শুষ্ক হয়ে যায় রাত্রে চন্দ্রের স্নিঞ্ধ কিরণে তার৷ প্রফুল্লিত হয়; 
তেমনি কাম ( কৃষ্ণসেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ) রূপ সূর্যের তাপে ব্রজরমণীগণ 
শুষ্ক হয়ে যায়, কৃষ্ণচন্দ্র তার স্নি্ধ কোমল অঙ্গকান্তিতে তাদের প্রফুল্লিত 
করে থাকেন | “সখি ! সেই শ্বীকৃষ্চচন্দ্র কোথায় তাকে শীঘ দেখিয়ে আমার 
প্রাণরক্ষা কর | ময়ুরপুচ্ছ ছার শ্রীকৃষ্ণ অপূর্বঠামে ব| ভঙ্গীতে চুড়াবন্ধন করে 
থাকেন, নবমেঘে ইন্দ্রধনুর ন্যায় তার কি মনোহর শোভা ! সেই চুড়ার ঠাম 
কোথায় ? শ্রীকুষ্তব্ূপ নবমেঘে তীর পীতাম্বর স্থির বিদ্যুতের ন্যায় এবং 
তার বক্ষের মুক্তামালা৷ বকপংক্তির নায় শোভা পায় | সখি ! এই নবমেঘ 
অপেক্ষাও মনোহর শ্যামতনু যার নয়নে লেগে যায় সর্বদা তার হৃদয়ে 
জাগতে থাকে | আমের আঠ| যেমন অঙ্গে লাগলে সহজে তাকে উঠানো 
যায় না, তদ্ৰূপ নারীর মনে কৃষ্ণের অপরূপ অঙ্গের ছটা লাগলে নারী শত 
চেষ্টা করেও তাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না | 
সখি ! দুঃখের কথা৷ আর কি বলব, শ্রীকৃষ্ণের রূপ যেন শেয়াকুলের 
কাটার মতো, শরীরে বিদ্ধ হলে এ কীটা আর সহজে দেহ থেকে বেরোয় 
ন| আর বের না হওয়া পর্যন্ত সর্বদা জ্বাল৷ করতে থাকে | তেমনি শ্ৰীকৃষ্ণের 
তনুরূপ শেয়াকুলের কাট! একবার নারীর মনে বিদ্ধ হলে তাকে আর হৃদয় 
থেকে তুলে ফেলা যায় না এবং সৰ্ব্বদা জ্বালা৷ করতে থাকে | 
সখি ! শ্রীকৃষ্কান্গের শ্যামবৰ্ণ এত মনোহারী যে নবতমাল অপেক্ষাও 
শ্যামল এবং ইন্দ্রনীলমণি অপেক্ষাও উজ্জ্বল দ্যুতিপূৰ্ণ | সে দেহের অপরূপ 
শ্যামকান্তি সমস্ত বিশ্বকে উন্মত্ত করে থাকে | সখি ! কৃষ্ণের অক্তশোভার 
সঙ্গে তুলনা দেবার বস্তু এই বিশ্বে কিছুই নেই | মনে হয় কোন অপূর্ব 
বিধাতা শৃঙ্গার রসের সারকে পুনঃপুনঃ বস্ত্ৰ ছার ছেঁকে নির্মল করে তাঁর 
সাথে চন্দ্রের জ্যোওন্নাকে মিশিয়ে শ্ৰীকৃষ্ণের অঙ্জশোভ। নির্মাণ করেছে | 
সখি ! নবজলধরে যেমন গুরুগস্তীর গর্জন আছে, তেমনি কৃষ্ণজলধৱরের 
মন্দ্ৰমধুর গর্জনই তীর বেণুধ্ধনি | মেঘের গর্জন শ্ৰবণে লোকের মনে 
ভীতির সঞ্চার হয়, কিন্তু কৃষ্ণের বেণুষ্ষনিতে জগতের চিত্ত আকর্ষিত হয় । 
' মেঘের গর্জন শ্ৰবণে যেমন চাতককুল জলপানের লালসায় তৃষিতপ্রাণে 
মেঘের দিকে ছুটে যায়, তেমনি ব্রজজন তৃষিত চাতকের ন্যায় কৃষ্ণমেঘের 
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মুরলীধ্বনি শ্রবণে তার দিকে ব্যাকুলপ্রাণে ছুটে যায় এবং তার ক্লপবিন্দু 
পানে তাদের প্রাণের পিপাসার শান্তি করে | 
সখি ! আমার কৃষ্ণ নৃত্য-গীতাদি সকল কলার পরম আশ্য়-আমার 
প্রাণরক্ষার মহৌষধী | তিনি আমার শ্রেষ্ঠতম সুহৃদ্‌ | তার বিহনে এখনও 
এ দেহে প্রাণ আছে এই প্রাণকে ধিক্‌ ! নিশ্চয়ই এটি বিধাতার বিড়ম্বন৷, 
আমায় দুঃখ দেবার জন্যই সে আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে | যে বাঁচতে চায় 
না বিধাতা তাকে কেন বাঁচিয়ে রাখে ?’ শ্রীরাধারাণী বিধাতার পুতি 
লাগলেন এবং বিধাতাকে ভর্তসনা করে কৃষ্ণকে ওলাহন দিতে লাগলেন । 
“আহে বিধাতস্তব ন কচ্চিদ্দয়া৷ সংযোজা মৈত্ৰা৷ প্রণয়েন দেহিনঃ | 
তাংশ্চাকৃতার্থান্‌ বিষুনঙজ্ষাপার্থকং বিচেষ্টিতং তেহর্ভকচেস্টিতং যথা ॥” 
গোপীগণ বললেন, “হে বিধাত ! তোমার দয়ার লেশমাত্রও নেই | 
তুমি জীবকে মৈত্রী ও প্রণয়পাশে আবদ্ধ করে তাদের মনোরধ পূর্ণ হতে না 
হতেই আবার তাদের বিষুক্ত কর । তোমার এই চেষ্টা বালকের চেষ্টার ন্যায় 
নিরর্থক |” মহাপ্রভূর প্রলাপে শ্রোকের অর্থ প্রকাশ_ 
“না জানিস্‌ প্রেম-ধর্ম, বার্থ করিস পরিশ্রম. 
তোর চেষ্টা বালক সমান | 
তোর যদি লাগ পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে, 
এমন যেন না করিস বিধান ॥ 
ওরে বিধি তৌ বড়’ নিঠুর | 
অন্যোন্য দুর্লভ জন, প্রেমে করাঞা সমীলন, 
অকৃতার্থান্‌ কেনে করিস দূর ॥ধ্রু॥ 
অরে বিধি ! অকরুণ, দেখাইয়া কৃষ্তানন, 
নেত্র-মন লোভাইলি আমার | 
পাপ কৈলে দত্ত-অপহার ॥ 
অক্তুর করে তোমার দোষ, আমায় কেনে কর রোব, 
ইহ! যদি কহ দুরাচার | 
তুঞি অক্রুরমর্তি ধরি, কৃষ্ণে নিলি চুরি করি, 
2585 ॥ 
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আপনার কৰ্ম দোষ, তোরে কিবা করি রোষ, 
তোয় মোয় সম্বন্ধ বিদূর | 

যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যার সাথ, 
সেই কৃষ্ণ হইল নিঠুর ॥ 

সব তেজি ভজি যারে, সেই আপন হাথে মারে, 
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয় | 

তার লাগি আমি মা'র, উলটি না চাহে সরি, 
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয় ॥ 

কৃষ্ণে কেনে করি রোষ, আপন দুদ্দৈব দোষ, 
পাকিল মোর এই পাপফল | 

যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন, তারে কৈল উদাসীন, 
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥ 

এইমত গৌররায়, বিষাদে করে হায় হায়, 
হাহা কৃষ্ণ ! তুমি গেলা কতি | 

গোপীভাব হৃদয়ে, তার বাকা বিলপয়ে, 
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥” 


প্রভু গোপীতাবে বিধাতার প্রতি কোপ করে বলছেন, “অরে 
বিধাত ! প্রেম কি বস্তু, তা তুই জানিস না, সেজন্য সে বিষয়ে তোর যত 
কার্য সবই বালকের কার্ষের ন্যায় নিরর্থক | দুঃখের বিষয় তোর দেখা 
পাওয়া যায় না | একবার যদি তোর দেখা পেতাম তবে তোকে এমন 
শিক্ষা দিতাম যে এমন কাজ আর তুই কোনদিন করতিস্‌ না | অরে 
বিধি ! তোর মত এমন নিষ্ঠুর হৃদয় আর কাউকে দেখতে পাই না৷ | যারা 
পরস্পর দুর্লভ এমন জনের মধ্যে প্রেম উৎপন্ন করে প্রেমে তাদের মিলিত 
করে মিলনানন্দ ভোগ হওয়ার পূর্বেই আবার তাদের বিচ্ছিন্ন করে দূরে 
ফেলিস এ বড়ই নিষ্ঠুরতার কার্য | অরে নিষ্ঠুর বিধাতা ! তুই কৃষ্ণের 
মনোহর বদনকমল দেখিয়ে আমার নয়ন মনকে লুন্ধ করলি সেই বদনমাধূর্য 
একটুখানি পান করতে না করতেই তাকে কেড়ে নিয়ে অনাত্র প্রস্থান 
করলি, অহে৷ তুই দত্তাপহারী পাপের ভাগি হয়ে গেলি ৷ 

অরে দুরাচার বিধি ! তুই যদি বলিস্-অক্রুর তোমার কৃষ্ণকে মথুরায় 
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নিয়ে গেল, সে তোমার দোষ করল, তুমি আমার প্রতি রাগ করছ কেন ? 
এর উত্তর বলি শোন মানুষ কখনই এত নিষ্ঠুর কার্য করতে পারে না | তুই 
অতি কঠিন ও নির্মম তুইই অক্রুরের মূর্তি ধারণ করে কুষ্ঞকে চুরি করে 
নিলি !’ 

দেখতে দেখতে ভাবের গতির পরিবর্তন হুল, বিধাতার উপর ক্রোধ 
দুর হল | সব নিজেরই কর্মফল বলে মনে করে বললেন-“বিধাতার প্রতি 
বৃথা রোষ করে তার উপর দোষারোপ করছি, কারণ তার সাথে আমার 
সম্বন্ধ অতি দূরবর্তী | আমার কর্মফলেই কৃষ্ণ আমায় ত্যাগ করে চলে 
গেছেন | যে কৃষ্ণ আমার প্রাণনাথ, যার সঙ্গে একদ৷ সর্বদা বিহার করতাম, 
সে আমার প্রতি এতখানি নিষ্ঠুর হয়ে আমায় ত্যাগ করে চলে গেল এ 
আমার অদৃষ্টের দোষ ছাড়া আর কি বলব ! কৃষ্ণের জন্য আমি আত্মীয়- 
স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, যশ, লোকলজ্ভা এমনকি পতিবৃতাধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করে 
তার ভজন করলাম, সে নিজহাতে আমায় মেরে ফেলল | নারীবধের ভয় 
তার নেই | যার জনা আমি প্রাণত্যাগ করতে পর্যন্ত প্রস্তত : সে এত বড় 
নিষ্ঠুর, আমার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না | এতদিনের প্রেম 
অনায়াসে ভেঙ্গে ফেলল, কোনরূপ ছিধা না করে মথুরায় চলে গেল |’ 

একথা বলতে বলতেই আবার ভাবের গতি পরিবর্তিত হল. বললেন 
‘কৃষ্ণ সর্বসদৃগুণনিধি ; তাতে কোন দোষই থাকতে পারে না, সবই আমার 
ুর্দৈব_পাপকর্মেরই ফল ! যে কৃষ্ণ আমার প্রেমাধীন ছিল, আমার কর্মফল 
তাকে আমার প্রতি উদাসীন করল এ আমার দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই 
নয় |’ বিরহী শ্ৰীমন্মহাপ্রভু এই কথ! বলে বিষাদে হাহাকার করতে 
লাগলেন | “হা কৃষ্ণ ! তুমি কোথায় গেলে ?’ বলে বিলাপ করলেন । কৃষ্ণ 
মথুরায় গেলে গোপীগণের যে ভাবের উদয় হয়েছিল, প্রভুর চিত্তে সেই 
ভাবের উদয় হল | তিনি ধৈর্য ধারণমানসে শ্রীকৃষ্ণের গোবিন্দ, দামোদর 
মাধব” এই সব নাম গান করতে লাগলেন । 

মহাপ্রভূর এরূপ বিশাল বিপুল ব্যাকুলতায় চিত্তের উন্মাদক, অলৌকিক 
বিরহাবসরে শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীরামরায় প্রভুর শ্রীচরণপ্রান্তে বসে তীর 
সাম্ন৷ ও পরিচর্যা করতে লাগলেন । শ্রীপাদ স্বরূপ মিলন সঙ্গীতে এবং 
রামরায় বিবিধ আশ্বাস বাক্যে প্রভুর বিরহব্যাকুল চিত্ত মনকে কিছু স্থির 
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আপনার কর্ম দোষ, তোরে কিবা করি রোষ, 
তোয় মোয় সম্বন্ধ বিদূর | 
যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যার সাথ, 
সেই কৃষ্ণ হইল নিঠুর ॥ 
সব তেজি ভজি যারে, সেই আপন হাথে মারে, 
নারীবধে কৃষ্জের নাহি ভয় | 
তার লাগি আমি মা'র, উলটি না চাহে হরি, 
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয় ॥ 
কৃষ্ণে কেনে করি রোষ, আপন দুদ্দৈব দোষ, 
পাকিল মোর এই পাপফল । 
ষে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন, তারে কৈল উদাসীন, 
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥ 
এইমত গৌররায়, বিষাদে করে হায় হায়, 
হাহা কৃষ্ণ ! তুমি গেলা কতি | 
গোপীভাব হৃদয়ে, তার বাক্য বিলপয়ে, 
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥” 
প্রভু গোপীভাবে বিধাতার প্রতি কোপ করে বলছেন, “অরে 
বিধাত ! প্রেম কি বস্তু, তা তুই জানিস না, সেজন্য সে বিষয়ে তোর যত 
কার্য সবই বালকের কার্ষের ন্যায় নিরর্থক | দুঃখের বিষয় তোর দেখা 
পাওয়া যায় না | একবার যদি তোর দেখা পেতাম তবে তোকে এমন 
শিক্ষা দিতাম যে এমন কাজ আর তুই কোনদিন করতিস্‌ না | অরে 
._ বিধি ! তোর মত এমন নিষ্ঠুর হৃদয় আর কাউকে দেখতে পাই না | যারা 
পরস্পর দুর্লভ এমন জনের মধ্যে প্রেম উৎপন্ন করে প্রেমে তাদের মিলিত 
করে মিলনানন্দ ভোগ হওয়ার পূর্বেই আবার তাদের বিচ্ছিন্ন করে দূরে 
ফেলিস এ বড়ই নিষ্ঠুরতার কার্য | অরে নিষ্ঠুর বিধাতা ! তুই কৃষ্ণের 
মনোহর বদনকমল দেখিয়ে আমার নয়ন মনকে লুন্ধ করলি সেই বদনমাধুর্য 
একটুখানি পান করতে না করতেই তাকে কেড়ে নিয়ে অন্যত্র প্রস্থান 
করলি, অহো৷ তুই দত্তাপহারী পাপের ভাগি হয়ে গেলি ৷ 
অরে দুরাচার বিধি ! তুই যদি বলিস্‌-অক্তুর তোমার কৃষ্ণকে মুরায় 
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নিয়ে গেল, সে তোমার দোষ করল, তুমি আমার প্রতি রাগ করছ কেন? 
এর উত্তর বলি শোন মানুষ কখনই এত নিষ্ঠুর কার্য করতে পারে ন! | তুই 
অতি কঠিন ও নির্মম তুইই অক্তুরের মূৰ্তি ধারণ করে কৃষ্ণকে চুরি করে 
নিলি !’ 

দেখতে দেখতে ভাবের গতির পরিবর্তন হল, বিধাতার উপর ক্রোধ 
দুর হল | সব নিজেরই কর্মফল বলে মনে করে বললেন-“বিধাতার প্রতি 
বৃথা রোষ করে তার উপর দোষারোপ করছি, কারণ তার সাথে আমার 
সম্বন্ধ অতি দূরবর্তী | আমার কর্মফলেই কৃষ্ণ আমায় ত্যাগ করে চলে 
গেছেন | যে কৃষ্ণ আমার প্রাণনাথ, যার সঙ্গে একদা সর্বদা বিহার করতাম, 
সে আমার প্রতি এতখানি নিষ্ঠুর হয়ে আমায় ত্যাগ করে চলে গেল এ 
আমার অদৃষ্টের দোষ ছাড়া আর কি বলব ! কৃষ্ণের জন্য আমি আত্মীয়- 
স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, যশ, লোকলজ্ভা এমনকি পতিব্বতাধৰ্ম পর্যন্ত ত্যাগ করে 
তার ভজন করলাম. সে নিজহাতে আমায় মেরে ফেলল | নারীবধের তয় 
তার নেই | যার জন্য আমি প্রাণত্যাগ করতে পর্যন্ত প্রস্তুত : সে এত বড় 
নিষ্ঠুর, আমার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না৷ | এতদিনের প্রেম 
অনায়াসে ভেঙ্গে ফেলল, কোনরূপ দ্বিধা না করে মথুরায় চলে গেল |’ 

একথা বলতে বলতেই আবার ভাবের গতি পরিবর্তিত হল. বললেন 
‘কৃষ্ণ সর্বসদ্গুণনিধি ; তাতে কোন দোষই থাকতে পারে না, সবই আমার 
দূৰ্দৈব-পাপকৰ্মেরই ফল ! যে কৃষ্ণ আমার প্রেমাধীন ছিল, আমার কর্মফল 
তাকে আমার প্রতি উদাসীন করল এ আমার দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই 
নয় |" বিরহী শ্রীমন্মহাপ্রতৃ এই কথ! বলে বিষাদে হাহাকার করতে 
লাগলেন | ‘হা কৃষ্ণ ! তুমি কোথায় গেলে ?’ বলে বিলাপ করলেন | কৃষ্ণ 
মথুৱায় গেলে গোপীগণের যে ভাবের উদয় হয়েছিল, প্রভুর চিত্তে সেই 
ভাবের উদয় হল | তিনি ধৈর্য ধারণমানসে শ্রীকৃষ্ণের গোবিন্দ, দামোদর 
মাধব’ এই সব নাম গান করতে লাগলেন । 

মহাপ্রভুর এরূপ বিশাল বিপুল ব্যাকুলতায় চিত্তের উন্মাদক, অলৌকিক 
বিরহাবসরে শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্ৰীৱামরায় প্রভুর শ্ৰীচৱণপ্ৰাত্তে বসে তাঁর 
সাত্বুন৷ ও পরিচর্যা করতে লাগলেন । শ্ৰীপাদ স্বরূপ মিলন সঙ্গীতে এবং 
রামরায় বিবিধ আশ্বাস বাকো প্রভুর বিরহব্যাকুল চিত্ত মনকে কিছু স্থির 
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করলেন | শীকবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখেছেন-- 

“তবে স্বরূপ রামরায়, করি নানা উপায়, 

মহাপ্রভূর করে আস্বাসন | 
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন ॥” 

পৃভুর মন কিঞ্চিৎ সুস্থির হল বটে, কিন্তু প্রলাপের বান্ধার থামল 
না | বিরহের বাড়বানল মিলন সঙ্গীতেও নিভ্ল না | এক এক বার 
আগ্নেয়-গিরির ন্যায় বিরহানলের দাবদাহী শিখা প্রলাপের ভাষায় বাক্ত হতে 
লাগল । এইভাবে অর্ধরাত্রি অতিবাহিত হল । স্বরূপ ও রামানন্দ ভাবের 
সবিশেষ বাহ্য-প্রাবলা না দেখে মনে করলেন প্রভুর হৃদয়স্থ বিরহসিন্ধুর 
তরঙ্গ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয়েছে | সম্ভবতঃ এখন আর তেমন কোন আশঙ্কার 
কারণ নেই । এরূপ মনে করে প্রভৃকে গম্তীরায় শয়ন করালেন | কিছুক্ষণ 
প্রতীক্ষা করে দেখলেন মহাপ্রভু নীরব, তখন তীর! কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হয়ে 
বিশ্ৰাম করতে গেলেন | রামানন্দ স্বতবনে গমন করলেন, স্বরূপ ও গোবিন্দ 
গ্তীরার দ্বারে শয়ন করলেন । তাদের একটু নিদ্রাবেশ হল । 

এদিকে গন্তীরার মধ্যে' এক অভাবনীয় হৃদয়বিদারক ঘটনা৷ সংঘটিত 
হল । মহাপ্রভু শয়ন করেছিলেন বটে, কিন্তু তা বিরহের আতিশয্য মুচ্ছার 
মতে৷ একটি অবস্থা মাত্র | এই অবস্থার অপনোদন হওয়া মাত্রই প্রভূ উঠে 
বসলেন ও বিপুল প্রেমাবেশে নামসংকীর্তন করতে লাগলেন | সহসা 
বিরহব্যাকূলতা। অতি তীব্র আকার ধারণ করল | বিশাল উতকণ্টায় গৃহে 
থাকতে না৷ পেরে বাইরে যাবার জন্য ছার খুঁজতে লাগলেন । ছার না৷ পেয়ে 
গস্তীরায় ভিত্তিতে মুখঘর্ষণ করতে লাগলেন । ভীষণ সংঘর্ষণে তাঁর নাকে 
মুখে গণ্ডে দারুণ ক্ষত হল এবং তা থেকে রক্তধারা বইতে লাগল । 
" ভাবাবেশে বিহ্বল প্রভূ গেঁ গোঁ শব্দ করতে লাগলেন | এ শব্দ শ্ৰবণে 
স্বরূপ জাগরিত হয়ে প্রদীপ জ্বেলে গস্তীরায় প্রবেশ করে প্রভুর অবস্থা দেখে 
হাহাকার করতে লাগলেন । মহাপ্রভুর নাকে, মুখে, গণ্ডে বহুল ক্ষত ও তার 
থেক ঝর ঝর করে রক্তধারা ঝরছে । প্রভুর দশ! দেখে তাদের হৃদয় বিদীর্ণ 
হল । প্রভুকে শধ্যাতে এনে স্থির করলেন | স্বরূপ প্রভৃকে জিজ্ঞাসা 
করলেন-_“এ তুমি কি করলে ?’ 


তিন বাঞ্চা] 199 


ENE EEE EMS LE 
প্রভু বললেন--‘কি করব ? উদ্বেগে ঘরে স্থির থাকতে পারছি না, 

বাইরে যাবার জন্য দ্বার খুঁজে বেড়াচ্ছি, ছার খুঁজে পাচ্ছি না | ভিত্তিতে মুখ 
ঘর্ষিত হয়ে ক্ষত হয়ে রক্ত পড়ছে |’ শ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃতে লীলাটি এই 
১ (৭৯২ 

“এই মত বিলপিতে অর্দ্ধরাত্রি হৈল | 

গম্ভীৱাতে স্বরূপ গোসাঞি পুভুকে শোয়াইল ॥ 

পুভুকে শোয়াঞা রামানন্দ গেলা ঘরে | 

স্বরূপ গোবিন্দ শুইল| গত্তীরার দ্রারে ॥ 

প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গরগর মন | 

নামসন্কীর্তন করে বসি করে জাগরণ ॥ 

বিরহে ব্যাকুল প্রভুর উদ্েগ উঠিল৷ | 

গম্ভীরার ভিত্তে মুখ ঘষিতে লাগিল| ॥ 

মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার | 

ভাবাবেশে না জানে প্রভূ পড়ে রক্তধার ॥ 

সব্ব্বরাত্রি করে ভাবে মুখ-সঙ্ব্ষণ । 

গে গৌ শব্দ করে, স্বরূপ শুনিল তখন ॥ 

দীপ জ্বালি ঘরে গেলা. দেখি প্রভুর মুখ | 

স্বরূপ গোবিন্দ দৌহার হৈল মহাদুঃখ ॥ 

প্রভুকে শয্যাতে আনি, সুস্থির করিল | 

‘কাহ| কৈলে এই তুমি ?’ স্বরূপ পুছিল ॥ 

প্রভু কহে-উছ্ছেগে ঘরে না পারি রহিতে । 


এই লীলার প্রতাঙ্ দুষ্ট ্্ীরঘুনাথদাস গোল্বামিপাদ তাঁর শ্রীগৌরাঙ্গ 
স্তব কল্পতরুতে (৬ ) এই লীলাটি বর্ণনা করেছেন 
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“স্বকীয়সা প্রাণাৰ্ব্বদসদৃশগোষ্ঠস্য বিরহাও 
প্রলাপানুন্মাদাও সততমতিক্র্ব্বন্‌ বিকলধীঃ | 
দধডিত্তৌ শশ্বদদনবিধৃঘর্ষেণ রুধিরং 
ক্ষতোখং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥” 
হয়ে সৰ্বদা অতিশয় প্রলাপ করেছিলেন এবং উন্মাদ জনিত বিকলবৃদ্ধিবশতঃ 
ভিত্তিতে মুখ সংঘর্ষণ হেতু যাঁর ক্ষত থেকে নিরন্তর কধিরধারা নির্গত 
হয়েছিল-সেই শ্ৰীগৌরাঙ্গদেব হৃদয়ে উদিত হয়ে আমায় প্রমত্ত করে 
তুলছেন |” 
এই দিন থেকে শ্বীন্বরূপের হৃদয়ে গুরুতর ভয়ের সঞ্চার হল | তিনি 
রাত্রে গ্তীরার নিধিকে আর একাকী গন্তীরায় রাখা নিরাপদ নয় বলে মনে 
করলেন এবং চিন্তা করলেন যে তীর সঙ্গে কাউকে রাখতে হবে | তিনি 
নিজের মনোকথা তক্তগণের নিকটে ব্যক্ত করলে সকলেই তা যুক্তিসঙ্গত 
বলে মনে করলেন । সকলে যুক্তি করে শঙ্কর পণ্ডিতকে প্রভূর সঙ্গে রাখার 
কথ প্রভুর নিকট নিবেদন করলেন | ভক্তগণের অনুরোধে প্রভূ তা 
অঙ্গীকারও করলেন | সেদিন থেকে শঙ্কর পণ্ডিতের এক মহাসৌভাগোর 
উদয় হল | যথা শ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃতে-- 
“সব ভক্তগণ মিলি প্রভূরে সাধিল | 
শঙ্কর পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল ॥ 
প্রভুর পাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন । 
প্রভু তার উপরে করে পাদ প্রসারণ ॥ 
‘প্রভু পাদোপধান’ বলি তার নাম হৈল | 
পূৰ্ব্বে বিদূরে যেন শ্রীশ্তক বর্ণিল ॥” 
তথাহি (ভাঃ ৩/১৩/৫ )- 
“ইতি ক্রবাণৎ বিদুরং বিনীতৎ সহলশীর্ষম্চরণোপধানম্‌ । 
্রহষ্টরোমা তগবওকথায়া প্রণীয়মানে৷ মুমিরভ্চষ্ট ॥৮ 
“ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পাদোপধান স্বরূপ বিদ্রর বিনীতভাবে এরূপ প্রশ্ 


করলে ভগবও কথায় প্রবর্তামান মৈত্রেয়ঘূনি পুলকিত গাত্রে বলতে 
লাগলেন 1’ এই লীলায় শঙ্কর পণ্ডিতই সেই বিদূর । শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত 


৮5৮ 


ৰ ৷ রাহ চনে পরী? চে 71 
দার রানা তমা 
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শ্ৰীচরণপ্রাত্তে বসে তিনি শ্ৰীচরণ সম্বাহন করছেন আর নিদ্রাবেশে এক এক 
বার ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছেন | আবার চমকে মাথা তুলে পদসেবন করছেন | 
এভাবে কিছুক্ষণ নিদ্রার সঙ্গে যুদ্ধ করে তার পরাভব হুল তীর দেহ বিবশ 
হয়ে পড়ল ; প্রভূর চরণ ক্রোড়েই থাকল আর তিনি ধীরে ধীরে শয্যায় 
গায়েই ঘুমিয়ে পড়েছে | তখন তিনি উঠে নিজের কীথাখানি শঙ্করের গায়ে 
জড়িয়ে দিলেন | কাঁথার স্পর্শমাত্রেই শঙ্কর আবার উঠে অপরাধীর নায় 
প্রভুর কীথাটি প্রভূর অঙ্গে জড়িয়ে পাদসম্বাহন করতে লাগলেন । শ্রীচৈতন্য 
চরিতামুতে বর্ণিত আছে- 

“শঙ্কর করেন প্রভুর পাদসম্বাহন | 

ঘুমাঞ! পড়েন তৈছে করেন শয়ন ॥ 

উঘাড় অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায় | 

প্রভু উঠি আপন কান্থা তাহারে ওঢ়ায় ॥ 

নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কৰ শীঘচেতন | 

বসি পদচাপি করে রাত্রি-জাগরণ ॥ 

তার ভয়ে নারে প্রভু বাহিরে যাইতে | 

তার ভয়ে নারে ভিত্ত্যে মুখাজ ঘষিতে ॥” 

শ্রীচৈতন্যচরিতামূতে অস্ত্যলীলায় উনবিংশ পরিচ্ছেদে প্রভুর যে 

শেষলীলাটি বর্ণিত হয়েছে তা এইরূপ-একদা বৈশাখের পৌর্ণমাসীতে 
জগন্নাথবলুভ-উদ্যান পূৰ্ণচন্দ্রেৱ শুভুকিরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে । বিপুল 
কুসুমসন্তারে সুশোভিত ফ্ল্ল-বৃক্ষবলুরী পুরীধামে যেন শ্ৰীবৃন্দাবনের সুমা 
ছড়িয়ে দিয়েছে শ্বক-সারী ও পিক-ভৃঙ্গের আলাপনে উদ্যান মুখরিত ! 
কুসুম সুবাসে চারদিক্‌ আমোদিত ! মলয় পবন লতাবন্লরী ও বৃক্ষশাধাগণকে 
নাচিয়ে নাচিয়ে গুরুর ন্যায় যেন নৃতাশিক্ষা দিচ্ছে | পুর্ণচন্দ্ের উজ্জ্বল 
কিরণে সাত হয়ে তরুলতা ঝলমল করছে !! সগণে তথায় গিয়ে উদ্যানের 
মনোরম বাসস্তী শোভা দর্শন করে শ্ৰীগৌৱাঙ্সদেবের “ললিত লবক্গলতা 
পদটির কথা মনে পড়ল । প্রভু স্বরূপকে পদটি গাইতে আদেশ করলে 
স্বরূপ মধুকণ্ঠে পদটি গাইলেন | তথাহি পদম্_ 
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মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কুজিত-কু্জ-কুটিরে ॥ 
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে | 

নৃতাতি যুবতীজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরস্তে ॥ 

উন্মদমদন-মনোরথ পথিক-বধুজনজনিতবিলাপে । 

অলিকুল-সন্কুল-কুসুমসমূহ-নিরাকুলবকুলকলাপে ॥ 

মৃগমদ-সৌরভ-রভস বশম্বদ-নবদলমালতমালে । 

যুবজন-হৃদয়-বিদারণ-মনসিজ-নখক্লচি-কিংশুক-জালে ॥ 

মদন-মহীপতি-কনক-দণ্ডকচি-কেশরকুসুমবিকাশে | 

মিলিত-শিলীমুখ-পাটল-পটলকৃত-স্মর-তুণ-বিলাসে ॥ 

বিগলিত-লজ্জিত-জগবদবলোকন-তরুণকরুণকৃতহাসে । 

বিরহি-নিকৃত্তন-কৃত্তমুখাকৃতি-কেতকীদন্তরিতাশে ॥ 

মাধবিকা-পরিমল-ললিতে নবমালতিজাতিসুগান্ধৌ | 

মুনি-মনসামপি-মোহনকারিণি তরুণাকারণবন্ধৌ | 

ক্ষুরতিমুক্তলতাপরিরস্তণ-মুকুলিত-পূলকিতে চুতে । 

বৃন্দাবন বিপিনে-পরিসরপরিগত-যমুনা-জলপৃতে | 

শ্ৰীজয়দেব-ভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণ-স্মৃতিসারম্‌ | 

সরসবসম্ত-সময়-বন-বর্ণনমনুগত-মদন-বিকারম্‌ ॥” 

( গীতগোবিন্দম্‌ ) 
কোন সখী বিরহবাথিতা শ্রীরাধারাণীর নিকট সানুরাগে বসম্তবনশোভা। 
বৰ্ণন করছেন, “হে সখি ! বসস্তের আগমনে মলয় পবন ললিতলবঙ্গলতা- 
গুলির আলিঙ্গনে কোমল হয়ে উঠেছে | মধুকর নিকরের মধুর গুঞ্জনে ও 
কোকিল কুলের কহ কুহু কুজনে কুঞ্কুটির মুখরিত | এই সরস বসন্তে 
শ্রীহরি যুবতীগণের সঙ্গে নৃত্য করছেন : বিরহীজনের নিকট এই বসন্তকাল 
অতীব দুরত্ত | 
যাঁদের প্রণয়ী পথিকবেশে ভুমণ করছেন, সেই পথিক বধুগণ এই 
বসন্তে উৎকট মদনমনোরথের প্রভাবে বিলাপ করছে | বকুল বিটপী সমূহ 
কুসুমাবৃত, তাতে কৃসুমসমূহ ভূমর কর্তৃক চুম্বিত হচ্ছে | বসস্তের বকুল 
ৰ কলাপ যেন আকুল হয়ে উঠছে । 
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মরি... শত 

তমালদল নবপলুবে সুশোভিত ও মৃগনাভির ন্যায় সৌরভে আমোদিত 
হয়েছে | পলাশফুলগুলি দেখলে মনে হয় মদন যেন যুবজনের হৃদয় 
বিদারণ নিমিত্ত নখ প্রসারিত করে বিরাজ করছে | 

সখি ! এই বসন্তে মদনই মহীপতি, বিকসিত কেশরকুসুমসমূহ যেন 
ওর স্বৰ্ণচ্ছত, আর ভূমরাবৃত পাটলীপৃষ্পসমূহ যেন ওর তুণীর | 

এই বসন্তে জগৎ যেন লজ্জাহীন হয়েছে তা দেখে তরুণ-করুণ 


বন্ধ । 

আমবৃক্ষগুলি স্ফৃর্তিশালিনী বাসস্তীলতার আলিঙ্গনে পুলকিত হয়ে 
মুকুলে সুশোভিত হয়েছে ( বসন্তের গুণে অচেতন উভিদেও এরূপ কাম 
চেষ্টা প্রকাশিত হচ্ছে, ( এতে বসন্তের সরসতা ও দুরস্তত৷ ধ্বনিত |) 
সখি ! এই বসন্ত সময়ে যমুনাজলপ্রবাহ-বিধৌত-প্রাস্ত পবিত্ৰ বৃন্দাবনে 
শ্ৰীহরি তোমায় ত্যাগ করে যুবতীগণসঙ্জে বিলাস করছেন |" 

শৃঙ্গাররসোদ্দীপক, বাসম্তীবনবর্ণন বিশিষ্ট শ্রীরাধার মদনবিকার প্রকাশক 
এবং হুরিচরণস্মৃতিসার পূর্ণ জয়দেব রচিত এই কবিতা কিরূপ শোভা 
পাচ্ছে | 


নিজগণ সঙ্গে নৃত্যরঙ্গে গানরস আস্বাদনের সহিত উদ্যানের বাসম্বীশোভা 
দর্শন করে ভুমণ করতে লাগলেন | পদ সমাপ্ত হল, বন্থার থেকে গেল । 
আচম্বিতে প্রভু অশোকের তলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করলেন | কৃষ্ণক 
দর্শন করেই প্রভূ তার দিকে ধাবিত হয়ে চল্লেন | হঠাৎ কৃষ্ণ হাসতে 
হাসতে অন্ত্থিত হলেন । শ্ৰীকৃষ্ণের অদর্শনে প্র মূৰ্ছিত হয়ে পড়লেন | 
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে উদ্যান পরিপূরিত হল । সেই গন্ধে প্রভুর মূৰ্ছা আরও 
গাঢ়তর হতে লাগল | কিছুক্ষণ পর মূৰ্ছা অপগত হল । কৃষ্ণের অঙ্গগঙ্ 
তখনও প্রভুর নাসারস্ধে প্রবিষ্ট হয়ে তাকে উন্মত্ত করে তুলল | শ্রীকৃষ্ণের 
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অন্ধগন্ধে লুন্ধা শ্রীরাধারাণী সখীর নিকট যে কথা বলেছিলেন, প্রভু সেই 

শ্বোক পাঠ করে প্রলাপে তার অর্থ আস্বাদন করতে লাগলেন | 

শ্বীচৈতনাচরিতামূতে বর্ণিত- 
“এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসীদিনে | 
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে ॥ 
জগন্নাথবল্লভনাম উদ্যান-প্রধানে | 
প্রবেশ করিল৷ প্রভু লঞ ভক্তগণে ॥ 
প্রফুলিত বৃক্ষ-বল্লী যেন বৃন্দাবন | 
শুক শারী পিক ভৃঙ্গ করে আলাপন ॥ 
পৃষ্পগন্ধ লঞ৷ বহে মলয়পবন । 
গুরু হঞা। তরুলতায় শিখায় নর্তন ॥ 
পূর্ণচন্দ্রচন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল | 
তরুলতা৷ জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল ॥ 
ষড়্খতুগণ যাহী৷ বসন্ত প্রধান | 
দেখি আনন্দিত হৈল গৌর ভগবান্‌ ॥ 
“ললিত-লবজ্জলতা” পদ গাওয়াইয়া | 
নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজগণ লৈয়া ॥ 
প্রতি বৃক্ষবল্লী এঁছে ভূমিতে ভূমিতে | 
অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে ॥ 
কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভূ ধাইয়৷ চলিল| | 
আগে দেখি হাসি কৃষ্ণ অন্তৰ্ধান কৈলা ॥ 
আগে পাইল কৃষ্ণ তাৱে পুন হারাইয়া | 
ভূমিতে পড়িল৷ প্রভ্‌ মূৰ্চ্ছিত হইয়৷ ॥ 
কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গগন্ধে ভরিয়াছে উদ্যান | 
সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈল৷ অচেতন ॥ 
নিরস্তর নাসায় পৈশে কৃষ্ণ-পরিমল | 
গন্ধ আব্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল ॥ 
কৃষ্তগন্ধলুক্ধ রাধা সখীকে যে কহিলা | 
সেই শ্লোক পট প্রভু অর্থ করিল৷ ॥” 
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TL শশ্াটাীশিিন্িনিশিলিনিিিি নল 


“ক্ুরঙ্গমদজিদবপুঃ পরিমলোৰ্দিকৃপ্ঠাঙ্গনঃ 

স্কুকাঙন্ননলিনাষ্ঠকে শশিষুতাজগন্ধপুথঃ | 

মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধিচর্্চাচিতঃ, 

স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাল্পুহাম্‌ ॥” 

( গোবিন্দলীলামৃতম্‌ ) | 
শীরাধারাণী বল্লেন_“হে সখি ! মুগমদবিভয়ী শ্বীঅঙ্গের পরিমল- 

তরক্ছারা যিনি ব্রভা্গনাগণকে আকর্ষণ করেন, যিনি স্বীয় অঙ্গরূপ অষ্টপদ্য 
( নেত্র, করদয়, পদদয়, নাভি ও মুখ ) কপূবযুক্ত পাদ্যোর গন্ধ বিস্তার 
করছেন, যিনি মৃগমদ কপূর, বরচন্দন ও কৃষ্যাগুরু পৃভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য দ্বার! 
করছেন |” মহাপ্রভুর প্রলাপ- 


তাহ| জিনি কৃষ্ত-অজগন্ক | 

ব্যাপে চৌদ্দভুবনে, করে স্ব্ব-আকর্ষণে, 
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ ॥ 

সখি হে ! কৃষ্ণগন্ধ জগত মাতায় | 

নারীর নাশায় পৈশে, সৰ্ব্বকাল তাহ বৈসে, 
কৃষ্ণপাশে ধরি লঞা যায় ॥ধ্র॥ 

নেত্র নাভি বদন, করষুগ চরণ, 
এই অষ্টপদূ কৃষ্ত-অঙ্গে | 

কর্পুরলিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল, 
সেই গন্ধ অষ্টপদূ-সঙ্গে ॥ 

হেমকীলিত চন্দন, তাহ! করি ঘৰ্ষণ, 
তাহে অণ্ডক কৃন্কুম কস্তরী | 

কপূর সনে চচ্ঠা অঙ্গে, পূৰ্ব অঙ্গের গন্ধ সঙ্গে, 
মিলি ডাকা কৈল যেন চুরি ॥ 

হরে নারীর তনু মন, নাসা করে ঘূর্ণন, 


খসায় নীবী ছুটায় কেশবন্ধ | 
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হেন ডাকাতি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ ॥ 
সেই গন্ধের বশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা, 


কভু পায় কভূ নাহি পায় । 
পাইলে পিয়৷ পেট ভরে,  “পিডো পিঙো৷” তভু করে, 
না পাইলে তৃষ্তায় মরি যায় ॥ 


জগন্মারী গ্রাহক লোভায় | 

বিনিমূলো দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ, 
ঘর্‌ যাইতে পথ নাহি পায় ॥ 

এইমত গৌরহরি, গন্ধে কৈল মনচুরি, 
ভৃঙ্গ প্রায় ইতি উতি ধায় | 

যায় বৃক্ষলতা-পাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে, 


কৃষ্ণ না পায় গন্ধমাত্র পায় ॥” 

অন্তালীলায় মহাপ্রতু শ্রীরাধারাণীর দিব্যোন্মাদ দশা অবলম্কনে 
শ্ৰীকৃষ্ণমাধুৱী আস্বাদন করেছেন । শ্ৰীকৃষ্ণের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ কি 
ভাবে প্রভুর চক্ষু, জিহ্বা, তৃক, কর্ণ ও নাসিকাকে উন্মত্ত করে নিজের 
দিকে আকর্ষণ করেছে, তাই অস্তালীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ থেকে উনবিংশ 
পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে | পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে প্রভূর নেত্রের প্রতি 
শ্রীকৃষ্ণের রূপের প্রভাব ও তৃকের প্রতি সপর্শগুণের প্রভাব প্রভূ প্রলাপে 
ব্যক্ত করেছেন | যোড়শ পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণের রসের জন্য প্রভুর জিহ্বার 
স্বৃহা এবং সপ্তদশে তার শব্দের নিমিত্ত প্রভুর কর্ণের স্পৃহা ব্যক্ত করে 
প্রলাপ করেছেন | এক্ষণে উনবিংশ পরিচ্ছেদে গন্ধের প্রভাবের কথা 
প্রলাপে ব্যক্ত করেছেন । 

প্রভু বলছেন, “সখি ! নীলকমলের সঙ্গে যদি কস্তবীর গন্ধ মিলিত 
হয়, সেই সমীলিত গন্ধকেও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ পরাভূত করে থাকে | 
প্ৰাকৃতগছ্ধ বায়ুৱে কিঞ্চিদ্দূর পর্যস্তই বিস্তৃত হয় কিন্ত অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের 


সঙ্গ চত্দ্শভুবনে ব্যাপ্ত হয় এবং সকলকেই নিজের দিকে আকর্ষণ 
করে আনে | বিশেষভাবে নারীগণের নয়নকে অন্ধ করে দেয় | সখি ! 
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শ্ৰীকৃষ্র অঙ্গগন্ধ যে কেবল জগতে ব্যাপ্তই হয় তা নয়, জগতকে উন্মত্তও 
করে তুলে । নারীর পূতি তার প্রভাব সর্বাধিক, নারীর নাসায় প্রবিষ্ট হয়ে 
সর্বকাল তথায় বসবাস করে, তাদের শ্রীকৃষ্ণের নিকট আকর্ষণ করে নিয়ে 
যায় | র 

সখি ! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে আটটি কমল আছে-দুটি নয়ন, দুটি হস্ত, দুটি 
পদ, বদন ও নাভি | কপূরলিপ্ত কমলের গন্ধ এই অক্ট্রপদ্ে বিরাভিত 
থাকে | তদুপরি আবার কয়েকটি সুগন্ধিদ্বব্যে শ্বীকৃষ্কা্ত চর্চিত হয় | 
হেমকীলিত চন্দন অর্থাৎ সোনার হাতলযুক্ত চন্দন**** ঘর্ষণ করে তাতে 
অগুর কুঞ্কুম ও কন্তরী মিশিয়ে কর্পরের সহিত শ্বীকৃষ্তের অঙ্গে চর্চিত 
থাকে | পূৰ্বে যে স্বাভাবিক অসষ্টপদ্যের গন্ধের কথা বলা হয়েছে এই অঙ্গে 
চর্চিত গন্ধ তার সাথে মিলিত হয়ে ডাকাতের ন্যায় প্রকাশোই সব হরণ 
করে নেয় ! নারীর তনুমনকে হরণ করে, নাসিকাকে ঘূর্ণিত করে, নীবীবন্ধন, 
কেশবন্ধন, মোচন করে নারীকে পাগলিনী করে নৃত্য করায়-শ্ৰীকৃষ্ণের 
অঙ্গগন্ধ এতবড় ডাকাত ! 

সখি ! যদি বল, শ্ৰীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধকে যখন ডাকাত বলে বুজ্ৰেছ 
তখন যাতে সে গন্ধ নাসাতে না প্রবিষ্ট হয় সেরূপ সতর্ক থাকলেই তো 
পারে৷ ? তদুত্তরে বলি, নাসিক! সে গন্ধের বশীভূত | সর্বদা সে সেই গন্ধ 
পাবার আকাঙ্ক্ষা করে, কখনও পায় কখনও ব| পায় না | পেলে উদর পূর্ণ 
করে পান করে তবু পিপাসা যায় না, আরও পানের আকাঙ্ক্ষা করে, না 
পেলে তৃষ্তায় মরে যায় । 

সখি ! মদনমোহন আবার অদ্ভূত চাতুরী জানেন, তিনি গন্ধের হাট 
পেতে বিশ্বের রমণীগণকে প্রলুন্ধ করেন | সে হাটে গন্ধ কেনার জনা 
কোন মূল্য দিতে হয় না, বিনামূলোই তিনি গন্ধ দিয়ে থাকেন | কিন্তু গন্ধ 
দিয়ে তিনি নারীকে অন্ধ করে দেন, নারী আর ঘরে যাবার পথ পায় না, 
দেহ মন প্রাণ সব মদনমোহনের চরণেই সমর্পণ করতে বাধা হয় |” 
শ্ৰীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে প্রভুর মনকে চুরি করে নিল | তিনি শ্রীকৃষ্ণের ক্ফুর্তির 
আশায় প্রতি বৃক্ষলতার নিকট যেতে লাগলেন, কিন্তু কৃষ্ণ না পেয়ে কেবল 
গন্ধমাত্র পেতে লাগলেন ৷ 

*** চন্দন খুবই শীতলবস্ত বলে ঘর্ষণকালে ধরার জন্য দুইপ্ান্তে সোনার পাত দিয়ে 
মুড়ে দিলে তাকে হেমকীলিত চন্দন বল৷ হয় | 


208 তিন বাঞ্ছা 


“স্বরূপ রামানন্দ গায়, প্রভূ নাচে সুখ পায়, 
এই মতে প্রাতঃকাল হৈল | 
স্বরূপ রামানন্দ রায়, করি নান! উপায়, 
মহাপ্রভুর বাহাক্ফূৰ্ত্তি কৈল ॥” 

শ্বীগৌরসুন্দর শ্ৰীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে ব্যাকুল হয়ে ক্সুমকাননে উন্মত্তের 
ন্যায় ভূমণ করতে লাগলেন | মরীচিকা-দর্শনে পিপাসাতুর মৃগ যেমন 
সমুখের রবিকিরণকে প্রসম্ন-সলিল৷ তটিনীতরক্গ বলে মনে ক'রে সেইদিকে 
ধাবিত হতে থাকে, কিন্ত জলের দেখা সে পায় না ; শেষে তার পিপাসাই 
শতগুণে বর্ধিত হয় এবং সে ছট্ফট্‌ করতে থাকে ; তেমনি শ্বীগৌরাজদেব 
শ্ৰীকৃষ্ণের অন্গগন্ধে ব্যাকুল হয়ে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লালসায় সারানিশি উদ্যানে 
পরিতুমণ করলেন, স্কৃতিপ্রাপ্ত শ্ৰীকৃষ্ণের দর্শন আর পেলেন না-দর্শন পিপাসা 
বর্ধিত হয়েই চলল । প্রাতঃকালে শ্ৰীপাদ স্বরূপ ও রামরায় বহ প্রযত্বে প্রভুর 
বাহাজ্ঞান আনয়ন করলেন | 

এইরূপে শ্বীগৌরাক্জদেব শেষ দ্বাদশ বৎসর গস্তীরায় প্রেমের যে 
গম্ভীর লীলা প্রকাশ করেছেন তাতে শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা, শ্ৰীকৃষ্ণমাধুৰ্ষের 
আস্বাদন এবং সেই মাধূর্যান্থাদনে শ্রীরাধার সুখাতিশয় তার এই তিনবাঞ্চার 
পূরণ হয়েছে । এটিই প্রভুর অবতরণের অন্তরক্গ উদ্দেশ্য । এছাড়া এই 
লীলায় তিনি বিশ্বে প্রেমিকের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মহামধুর সম্পর্ক, ভগবন্মাধুরী 
আস্বাদনে প্রেমিকের আকুতি, ব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠার চরমাদর্শ প্রকটিত 
করেছেন | এই লীলা কখনই মানবীয় ভাষায় পরিস্ফুট হবার নয় | 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রেরণায় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ তীর 
্রীচেতনাচরিতামূতে যা বর্ণনা করেছেন শ্ৰীকৃষ্ণের তিনবা্থা পূর্তি নিরূপণে 
আমর চর্বিত-চর্বণের ন্যায় তারই যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদনী ভক্তগণের সমক্ষে 
উপস্থাপিত করেছি মাত্র | এতে আমাদের নিজস্ব কিছুমাত্রও কৃতিতৃ নেই। 


জয় গৌরহরি ! জয় শ্রীরাধে !! 
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